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কয়েকজন উৎসাহী কর্মীর একান্ত আগ্রহে “পঞ্চাশের মন্থস্তর 
প্রকাশিত হইল। 
শান্ত আবেষ্টনীর মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত দৃষ্টি লইয়া এ বই লেখা! 
নয়। মন্বস্তর সম্পর্কে ব্যবস্থা-পরিষদে ও অন্যত্র অনেকগুলি বক্তৃতা 
করিতে হইয়াছে। নিতাস্ত কাজের প্রয়োজনে করেকটি বিবৃতিও 
দিয়াছি। সেগুলির মমনান্থবাদ বইয়ে দেওয়া হইর়াছে। শ্বশানের 
ভয়াবহভার মধ্যে ছুর্গতের আর্তধ্বনি শুনিতে শুনিতে যাহা লিখিয়াছি 
ও বলিয়াছি তাহাই যে বইয়ের আকারে বাহির হইবে, কয়েক সপ্তাহ 
পূর্বেও ইহা কল্পনার অতীত ছিল। 
টি সু * একই বিষয় লইয়া বহু স্থানে বলিতে হইয়াছে, তাই অনেক পুনকুক্তি 
৩০৯১) রুই টাকা চি ঘটিয়াছে। বক্তুতায় যাহা বলিতে পারিয়াছিলাম, পরাধীন দেশের 
চা সি 2 অবস্থা-বৈগুণ্যে তাহার অনেক কথাই ছাপা যায় নাইঃ সেজন্ত রা 
২ কোথাও কোথাও তাবের অসঙ্গতি ঘটিতে পারে। অনুবাদে ভাষার 
স্বচ্ছন্দতাও হয়তো কোন কোন স্থানে নষ্ট হইয়াছে। রা 


রথ সংস্ধরণ_পৌষ, ১৩৫০ বঙ্গাব্ব 

[সংস্করণ__বৈশাখ, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ 
তীয় সংস্করণ__তাদ্র, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ 
১৬৮০ লি, 


এ 
্ঃ [ 
্ 


০ তবু ইহার মধ্যে কতকগুলি মমাস্থিক সত্যের উদঘাটন হইয়াছে? 
কম ক্ষেত্রে সহস্র সহ ছুঃবী দেশবাসীর সান্নিধ্যে আসিয়া এইসব সত্যের 
উপলব্ধি করিয়াছি। দোব-ক্রট সন্বেও এগুলি একত্র সংগ্রথিত হইলে ্ 
আমাদের অসহায় অবস্থা বুঝিবার সুবিধা হইবে । এইজন্তই |] 
দত উদ্ভোক্তাদের আমি বাধা দিই নাই। ! 
) *. আরও একটি কারণ আছে। মনস্তর সম্পর্িত সকল তথ্য সংগৃহীত | 
হওয়া একান্ত প্রয়োক্গন | তাহাতে বহু রহমত প্রকাশ পাইবে; এইরূপ * 


* তর্ক হইতে পারিবেন। ব্বাহাদের শক্তি ও অবসর আছে, “পাশের 
মন্সতর তাহাদের অনুসন্ধিৎ্সা জাগাইতে পারিলে আমাদের উদেস্ত 
০ অনুপ্রহপুষ্ট দল আমাদের কার্যকলাপের অবিরত বিরুত 
ব্যাব্যা করিয়্াছেন। হুর্গতের সেবা-প্রচেষ্টার মধোও রাজনীতিক অভি- 
সন্ধি আরোপিত হইয়াছে । যে মানসিকতা চরমতম ছুঃসময়েও কুৎসা 

| রচনা করিষাছে ও বারহ্বার অকমণ্যতার পরিচয় দিয়াও লজ্জা বোধ 


] হুদৈৰ ষাহাতে আর ঘটিতে না পারে” দেশবাসী সে বিষয়ে যথাসম্ভব 
] 


. করে নাই, উত্তর দিতে গেলে তাহার সম্মাননা করা হয়। ছুর্গাতির' 


তুলনায় আমরা নিতান্ত সীমাবন্ধ আরোজন লইয়াই কাজ আরম্ভ করি। 
| - প্রাণপাভ চেষ্টায় সাহায্য-ব্যবস্থা যাহা হইপ্ান্ে, ভাহার শতগুণ হওয়া 
উচিত ছিল। কিন্ত একটা কাজ হ্ইয়াছে__পরতপ্রমাণ দুষ্কতি ও 
নিক্ষিব্রতা গোপন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, আমরা উহ্না ব্যর্থ করিয়া 
| দিরাছি। মাহৰ মারা গিক্াছে 3 কিন্ত মুমূষ্ুর আতরনাদ প্রদেশের 
মূ গণ্ডতীর মধ্যে নিকুত্ক করিরা রাখা সম্ভব হয় নাই-_সমুদ্রপার হইয়া 
২... পেশদেশান্তর অবধি পৌছিা গিক্াছে । 
... শ্ামার লেবা ও বন্তুভার ষদি কেহ আহত হইয়া ধাকেন, আমি 
__ লিকুপান্। বাহাদের হঠকারিতায় ্বামার দেশবাসীর এই সীমাহীন 
সুর্তি, কোন কারণেই আমরা তাহাদের ক্ষমা করিতে পারি না। 
ইতিহাস চিরকাল তাহাদিগকে কলক্কলিপ্ত করিয়া দেখাইবে, দুখের 
_.. গাষার '্যমরা তাহাদের কি শান্তি দিতে পারিয়াছি? 
: কত্থাল নক্বন্তরের নধ্যে নান্বের ছুঃখ-দুর্ঘতি ও নীচাশয়তা 
েবিক্াছি তেমনই স্াবাত সানষের উদার বাস্তবতার বিশুদ্ধ হই 
ছি। দেশবাসীর কাছে জ্যাবেদন ভানাইয়াহিলাম। ধাহার! 
রর আসনে প্রত্তি তবস্থা লঙ্করিা দেখাইয়া! ও ভিসন্ধির 


"আরোপ করিয়া তাহারা প্রকারাস্তরে সাহাব্য-চেষ্টা ব্যাহুতই 


করিতেছিলেন। ইহা! সত্বেও ভারতবর্ষ ও ভারতের বাহির হইতে ॥ 


'অজ্র সাহাষ্য আসিয়াছে । আত” মানুষকে বাচাইবার আগ্রহ্থে 
প্রাদেশিকতার বিভেদ ও সাম্প্রদারিক সকন্কীর্ঘতা কোথায় ভাসিক্রা 
গিয়াছে! 

সহজ সহজ দাতার এই অখণ্ড বিশ্বাস ও প্রীতি-ধারায় আমরা 
অভিভূত হইয়াছি। বেঙ্গল রিলিফ কমিটা ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দূ- 
মহাসভা রিলিফ কমিটার সঙ্গে আমি নিবিড ভাবে সংশ্লিষ্ট। এ দুইটি 
প্রতিষ্ঠান যাহা করিয়াছেন, পরিশিষ্টে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া 
হুইল। শত শত সেবক সেবাক্ে” অহোরাত্র শ্রম করিয়াছেন । বিরুদ্ধ- 


বাদীর জ্রকুটি করুন, কিন্তু সঙ্কটযৃহতে দেশবাসী আর একবার সংহতি রর 


'ও অপরিমেয় সেবাবুন্তির পরিচয় দিয়াছেন । 


কিন্তু দুর্গতের মুখে অন্ন তুলিয়া দেওয়াই একমাত্র বা প্রধীনতম 
কাজ নয়। ঙ্বস্তরে মানুষের ঘর-গৃহস্থালী ভাঙিয়াছে £ জীবন-ব্যবস্থা, 
অর্থনীতিক বনিয়াদ উপ্টাইয়া গিয়াছে । বাঙালি পরপ্রত্যাশী ভিখারির 
জাতি হইতে চলিয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং যাহারা অনুন্নত শ্রেণী 
বলিয়া! কথিত, ঠাহাদের অবস্থাই সকলের চেয়ে মমঞ্পর্শী। লক্ষ লক্ষ 
দেশবাসীর_-বিশেষ করিয়া এই ছুই শ্রেণীর__হৃতমর্ধাদা উদ্ধার করিয়! 
সকলকে সমাছ-জীবনে পুনঃ-প্রতিষ্টিত করা এখন আমাদের বৃহত্তম 
করবা। 

বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধাভাগে মাসের পর মাস ধরিয়া কি শোচনীয় 
দন্ত চোখের উপর দেখিলাম! এমন যে মতাই ঘটিতে পারে, ভাবী- 
খুগের থান্ুষ বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। এখন মাঠের ফসল 
ঘরে উঠিতেছে। অব্যবস্থা ও দুর্নীতি দেখা না দিলে হয়তো ম্থদিন 
করিয়া আসিবে। কিন্ত লক্ষ লক্ষ আনন্দোচ্ছল শীস্ত সংসার একেবারে 


_ তিলে রাস্তায় প 


নিরপরাধ নরনারীর দল অনাহারে তিলে 
ভা মরিয়াছে_-তাহাদের অসহায় ধ্বংস-দৃশ্ট চিরভীবন 
আমাদের বিভীষিকা হইয়া থাকিবে। 

৭৭, আন্ততোৰ সুখাজ্ি রোভ্ড। 


কলিকাতা স্রীশ্টামাপ্রসাদ মুঢখীপাধ্যীক 


১লা পৌৰ, ১৩৫* বঙ্গাব্দ 


নিশচি হইয়া গিয়াছে, 


ছিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে প্রকাশকের নিবেদন 


স্পক্কাশের বননতরেরণ প্রথৰ সং্করণ তিন সপ্তাহে নিঃশেফিত হইফ়াছিল । দ্বিতীয় 
স্বরণ ছালিবার সম্পরকে গ্রন্থকার দ্বিধা করিতেছিলেন ; হবহাছের শক্তি ও অবনর 
আছ টাহারাই এ সম্বন্ধে তথ্যবহুল প্রামানিক বই লিখিবেন, এই তাহার ইচ্ছা । 
কিন্ত শত শত ব্যাক্তি বই ন| পাইয়া ছুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, অজ্র চিঠি আপিয়া 
জবস । দেশবালীর এইজপ আগ্রহাতিশব্যে নৃতন সংস্করণ বাহির হইল । 

এই-সংস্থব্রণে ছইটি নৃতন প্রসঙ্ক সংবোক্ষিত হইম্াছে ॥ একাট জ্ঞানুয়ারিতে ও 
একট মার্চ যাতে রচিত । ইহা! হইতে বন্তরের সাম্প্রতিক ন্সবস্থা জানা! বাইবে | 

আট খানি ছুর্রিক্ষের ছবি দেওয়া হইল । বশে খালি যাণিকগঞ্জ পীশ্রীরামকষ্ 
হিল! নংবেক তোলা ॥ বাকি ছবিগুলি ইন্টার-ন্যাশল্যাল কোট! নিউজ (১৫।৩ চৌরঙ্গি 
কোড, কলিক্রাতা ) নন্রবর্রাহথ ককরিত্রাচ্েন ॥ প্রচ্ছদপট আকিম্তাচ্ছেন শিল্পী শৈল 
চক্রবর্তা॥ ইহাদের নিকট কৃতন্তা ভ্ঞাপনন করি | ব দুর্গত রাহ্ছবন্দী পরীক্ষার ফী 
বোগাভ কত্রিতে পার্িতেছিলেন না; প্রধৰ সংস্করণের দনুদন্ধ লভ্যাংশে ঠাহাদের 
কী দেওদা! হইরাছে | 


চলা বৈশাখ 
১০৫১ বঙ্গা্ম শ্ীপ্রকাশক 


1) 


ঘর-গৃহস্থ।লী লচ্জা-সঙ্কোচ সমস্ত গিয়াছে, 
চাষী-মাতা কলিকাতার পথে আসিয়া 
দাড়াইয়াছেন। শুষ্ক বুকে একফৌটা ছুধ 
নাই, সন্তানকে কে বাচাইবে ? 


ছি. ১: একি 


তি এই মানুষ শত্রুর সামনে বুক পাতিম্া 5 
দড়াইতে পারিত ; ভাবী - বীবিদেন উরে ০ 
গড়িয়া তুলিত এই শিশু! ৪ 1৭্ময় 
এ. - ৮7 এক মুঠা ভাতের * জন্য. খনও 
| রাস্তায় পড়িয়া মানুষ 
৮77 ২ মরিতেছে। সভ্যতা পীনে 


গর্বী কলিকাতা শহর! ছে? 


। পারে নাই ॥ 
রিয়া রাখিবে। 
'স্পানির নামে 
1খন যে অবস্থা 
| অসংখ্য শাসন_ 
।উপর অনাবৃষ্টি 
| মবশ্ত্তাবী ফল 
নু রে মন্বস্তরের * 


&ঁ মার জগত্ময় 
॥ উহা তখনও 


3. না। পৌনে 
চলিয়াছে। 
নয়া দিয়াছে » 
ছে । এখনও 


ই মানু 


মাসের পর 


! 
রর বারোটি 


রর ॥ 
॥ নু 

স্প্রকাশ্ট হাৰিসন রোডের উপর £ ঠ |] 
(১ মানুষ গোকর সঙ্গে ভাষ্টরবিনের আবর্জন। খাইতেছে। 


বিএন 


ক... 


৮: 5 


ক্পজ্ভা্পেল্ স্ববক্ভল্ নাই। 


(পিয়াছে। নেরেটির নান নোঙ্ষদা ; বানিস্মাঙজুি 


: “লক্কারলি বিভক্ত হইলে একজন দ্যা বলিল, “্জানর1 লোনারূপা লইয়া কি 
করিব, একখানা গহনা লইয়া কেহ আমাকে এক মুগ চাল দাও, ক্ুধায় প্রাণ বায়, 
আজ কেবল গাছের পাভা বাইয়া আছি” একজন এই কথা বলিলে সকলেই সেইরূপ. 
বলিক্া' গোল করিতে লাগিল "চাল দাও, চাল দা, ক্ুধায় প্রাণ বায়, সোনদারূপা চাহি 
না” দলপতি তাহাদিগকে খাযাইতে লাগ্গিল, কেহ ধানে না, ক্রমে উচ্চ উচ্চ কৰা? 
হইতে লাগিল, গালাগ্গালি হইতে লাঙগিল, বার্ানারির উপক্রম ৷ বে বে অলঙ্কার ভাঙ্গে 

: পাইক্াছিল নে নে অলঙ্ার রাগে তাহার দলপতির গায়ে দুডিয়া বারিল। দলপতি দুই 
একজনকে স্বার্রিল। তখন দকলে দল্পতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে 
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ছিয়াত্তরে মনবন্তরের ভয়াবহ স্ৃতি বাঙালি ভুলিতে পারে নাই । 
পঞ্চাশের মন্বস্তরও বাংলার ইতিহাস চিরদিন মসীচিহ্মিত করিয়া! রাখিবে? 

১৭৬৫ খুন্টাব্দের ১২ই আগস্ট ক্লাইভ ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির নামে 
বাংলা বিহার ও উড়িস্বার দেওয়ানি লইলেন। দেশে তখন যে অবস্থা 
চলিতেছিল, তাহা অরাজকতারই নামান্তর। নান! কর্তা__অসংখ্য শাঘন- 
বিবি। শোবণ পুরাদস্তর তো চলিতেই ছিল, তাহার উপর অনাবৃষ্টি 
ও অল্পবৃষ্টির দরুন অজন্মা ও শম্তহানি ঘটিল। ইহারই অবশ্যম্ভাবী কল 
মন্বস্তর (৯৭৭* অন্দ )। দেশ শ্মশান হইয়া গেল। ছিয়াতুরে নন্বস্তরের » 
কতকটা কৈক্িয়ৎ চলিতে পারে,__ইংরেজ যে শাসন-মহিমার জগত্মক় 
ঢক। পিটাইয়া থাকে, মাত্র পাচ বৎসর কালের মধ্যে উহী তখনও 
দুঢ়মূল হইবার অবকাশ পায় নাই। 

কিন্তু ১৯৪৩ অন্দে এরূপ কোন কৈফিয়ৎ চলিতে পারে না। পৌনে 
ছুই শত বৎসরের অধিককাল দোদপ্ড প্রতাপে শ্বেত-রাজ্ঞত্ব চলিয়াছে। 
বিংশ শতাব্দী অভত্র স্থুযৌগ-স্বিধা মানুষের হাতে আনিয়া দিয়াছে 
বিজ্ঞান-দাক্ষিণ্যে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে আত্মীয়তা ঘটিয়াছে। এখনও 
ছুধের অভাবে কত ছেলে মায়ের কোলে মরিয়া! গেল, ডাস্টবিনে মানুষ 
পশুর সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া উচ্ছিষ্ট খাইল, এ দৃশ্ঠ মীসের পর 
মাম আমরা চোখে দেখিয়াছি। 

বাংলার অসামরিক সরবরাহ-সচিব পঞ্চাশের মন্বস্তরের বারোটি 
কারণ দিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ-__ 


».. (১) ৯৯৪২ অন্দে আউশ ফসল ভাল হয় নাই। 


(২) ১৯৪২-৪৩ অন্দে আমন ধানও কষ ফলিয়াছে। 


(৩) মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলা বাত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় 
স উৎপাদন কম হইয়াছে । 
(৪) কীটের উপদ্রবে ফসল নষ্ট হইয়াছে। 
(5) সরকারের নৌকা-নিযনত্রণ নীতি চলাচলের বির ঘটাইয়াছে। 
(৬) সধুদ্রকল হইতে লোক-অপসারণের ফলে উৎপাদনের ক্ষতি 
হুইয়াছে। 
(৭) ত্র ও আরাকান হইতে আগত আশ্রয়ার্থীরা ভিড জমাইয়াছে। 
(৮) শিরকেন্দ্রগুলিতে ভিন্ন প্রদেশের মজুর অনেক বাড়িষ্বাছে । 
(৯) ব্রঙ্গদেশ হইতে চাউলের আমদানি বন্ধ: হওয়ায় ঘাটতি 
পুরণের উপায় হয় নাই। 
*. (৯০) অনেক বিমানঘাটি তৈয়ারি হওয়ায় সেই সব জায়গায় চাষ 
হইতে পারে নাই। 
(১১). সামরিক লোকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় খাবার 
বেশি খরচ হইরাছে। 
(১) অন্তান্ত প্রদেশ হইতে আমদানি কম হইয়াছে । 
৪ঠা নবেন্বর (১৯৪৩) পার্লামেন্টে ভারত সম্বন্ধে এক বিতর্ক হইয়াছিল, 
তাহাতে ইনক্রেশন বা বুদ্রান্ফীতিকে পঞ্চাশের যহ্বস্তরের অন্যতম প্রধান 
কারণ কলিরা বরা হইয়াছে । সরবরাহ-সচিবের বারো দকার মধ্যে ইহার 
উল্লেখ মাত্র নাই। স্পষ্টত তিনি গৌণ কারণগুলির উপর জোর দিয়া 
আসল ব্যাপার চাপিয়া গিরাছেন। সরকার-পক্ষ বুদ্ধের ব্যাপারে 
তাহাদের কেল! দ্বিনিবের দাম দিতে গিয়া প্রচুর কাগদ্রি-নোট বাজারে 
ছাডিরাছেন। বাহারা কাজ করে, বুদ্ধের মালপত্র জোগান দেয়, 
কলকারখানাস্গ নানাবিধ বুন্দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহারা সেই কাগজি- 


নোট অজল্র পরিবাণে পাইল তাহা দিয়া নহাপ্কুতিতে জিনিষপত্র * 


কিনিতে লাগিল । দেশের অধিকাংশ লোকই ইহার অনেক পূর্বে 
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অপেক্ষাকৃত ভাল দাম পাইয়া মাল বেচিয়া দিয়াছে ১ ফাপানো-সুদ্রার 
অংশ তাহাদের হাতে পড়িল না। জিনিবপত্র তাহাদের ক্রুয-ক্ষমতার 
সীমা ছাড়াইয়া বহু দূরে চলিয়া গেল। লক্ষ লক্ষ লোক না খাইরা 
মরিতে লাগিল। ফাপানো-মুদ্রানীতির জন্য ভারত-সরকার তথা ব্রিটিশ 
শাসনযন্ত্র দায়ী। এই বিষয়ে খুলিয়া বলিলে সাহস ও সত্যভাবণের 
জন্য সরবরাহ-সচিবকে প্রশংসা করা যাইত । 
পালণামেন্টের বিতর্ক-সভায় থিঃ পেখিক লরেন্স কয়েকটি খাটি কথা 
বলিয়াছিলেন। 'বাচিয়া থাকিবার জন্ত যে খাগ্শস্তের প্রয়োজন, তাহা 
কিনিবার ক্ষমতা অসংখ্য লোকের নাই। যুদ্রাস্ফীতিই এই অত্যধিক 
মূল্য-বৃদ্ধির কারণ। ইহার জন্য আর কেহ নয়__একমাত্র ভারত- 
গবর্মমেন্টই দায়ী |” মিঃ আমেরিও জামতা-আমতা করিয়া ইহাতে? 
একরকম সায় দিলেন । তিনি বলিলেন, “সমস্তাটি হইতেছে অত্যধিক 
মূল্যবৃদ্ধি ও খাগ্ঘশস্তের অপ্রতুলতা । জনসাধারণের হাতে কিনিবার 
মতো টাকা ছিল না, ইহা! ঠিক। তাহা হইলে অবস্থাটা আজিকার 
মতো! এমন 'শোচনীর হুইরা উঠিতে পারিত না।* 
একটা কথা মনে রাখিতে হইবে । টাকা থাকিলেই হয় না । অনেকে 
দিন আনিত, দিন খাইত; জিনিষের ক্রমবর্ধমান দামের সহিত 
তাহাদের সঙ্গতি তাল রাখিতে পারিল না। নিঃস্ব নিরন্ন হইয়া এমন 
অবস্থায় লোক প্রভূত পরিমাণে মরিক্ীছে। অথচ যুদ্রাস্ফীতি রোধ 
করিবার উল্লেখযোগ্য চেষ্টা কিছুই হয় নাই ; অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে 
গেলে তবে কাদের কিছু টনক নড়িয়াছে। 
সরবরাহ-সচিবের হিসাবে অপচয়ের কথাটাও নাই । ক্লষক, মধ্যবিত্ব- 
ক্রেতা, দোকানদার প্রভৃতির বিরুদ্ধে এ যাবত খুব আস্ফালন চলিয়াছে 
*মিঃ আমেরির দল বলিয়াছেন, মাল মজুত করিয়া রাখিয়া ইহারাই 
দুভিক্ষ ঘটাইয়াছে। আসল গলদ যেখানে, সেদিক হইতে এই প্রকারে 


] 
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বাজারের সব চেয়ে বড় 
ণার এবং সরকারের * 


সকলের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। 
ক্রেতা সরকার ₹ সব চেয়ে বড় মন্ুতদারও সরক 
সাহায্যকারী কলকারধানার মালিক ও ধনিক-সম্প্রদায়। মজুত খাগ্ের 


মধ্যে কত যে অপচয় হইক্লাছে, তাহার হিসাব কে দিবে £ বরহ্বসীমান্তের 
ুন্ধ-ভাগারে অপরিমেক্ধ আহার্য নষ্ট হইয়াছে। ভারত-সরকারের সঞ্চিত 
আটা মরদা ছোলা ছাতু প্রভৃতির কি পরিমাণ অপচন্ হইয়াছে, তাহার 
সঠিক হিসাবে পাইলে বরভমান ছৃরভিক্ষের অনেক রহস্ত উদ্ঘাটিত হইবে। 
কলিকাতায় এ. আর. পি.র আন্ুকুল্যে শক্র-বিডস্বিতদের ভন্ত যে সামান্য 
পরিমাণ জিনিষ ুত করা হইক্লাছিল-_তাহাতেও প্রচুর অপচয় ঘটিয়া- 
ছিল, এ তথ্য সকলের জানা আছে। 

ছুতিক্ষ একদিনে আসে নাই | সরবরাহ-সচিবের উল্লিিত বারো 
দফা কারণ হইতেই বুঝিতে পারা যার, করাল মন্বস্তর ধীরে ধীরে 
বাংলাকে গ্রান করিক্বাছে। ইহার প্রতিকার-চেষ্টার় কেন্দ্রীয় সরকার 
শোচনীর ওদাসীন্ত দেখাইয়াছেন। দেশ-বিদেশের নৈন্ত দলে দলে 
ব্জাসিয়া বাংলাদেশ ভরিরা ফেলিল, সহস্র সহস্র শক্রকে বন্দী করিয়া 
আনা হইল-_তাহাদের অনেকের বোঝা বাংলার কাধে চাপিল, ব্রহ্ম 
হইতে অসংখ্য আশ্রয়ার্থী আসিরা ভুটিল, কলকারখানায় ভিন্ন প্রদেশ 


হুইতে সংখ্যাতীত মুর আসিল। কেন্দ্রীয় সরকার ঘখনও মনে 


করিতেছেন, বাংলাদেশ অবাধে সকলের অর যোগাইয়া যাইবে, কোন * 
প্রকার অতিরিক্ত ব্যবস্থার প্রপ্লোজন নাই । 

ৈশ্দের বাগ্ সাধারণ বরান্দ হইতে অনেক বেশি। শুধু চাউল 
নর-__কলণূল ভরি-তরকারি মাছ-ডিম-মাংস প্রস্থতিও তাহাদের ভন্য 
প্রচুর পরিনাণে ক্রীত হয়। এ সব জিনিব দুমূল্য ও ছুপ্পাপ্য হওয়ার 
চাউিলের উপর টান বাড়িরা গেল। ইহার উপর সরকার আবার সৈম্ত+ 
দলের জন্য দশ লক্ষ টন খাগ্তশ্ত সর্বদাই মঙ্গুত রাখিতে লাগিলেন। বড় 


নী 


পঞ্চাশের মন্বন্তর নট ১. 


বড় কারখানার যালিকরা যুদ্ধের ব্যাপারে প্রচুর লাভবান হইয়া মজুর-ও 


কমর্চারীদের জন্য ভবিষ্যতের খাছ্ঘ-সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। সরকরি *" 


পরোক্ষে ইহাদের সহায়তা করিলেন। 
ভাবিল না। 
শক্রর আক্রমণের আশঙ্কার কয়েকটি জেলা হইতে ধান সরান! 
হুইল। ধান সরাইলেই তো স্থানীয় লোকের পেটের ক্ষুধা! প্র সঙ্গে 
লোপ পায় না ! খাগ্যবস্তর সন্ধানে তাহারা ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। 
চাউলের দর হঠাৎ খুব বাড়িয়া গেল। ইহার উপর নৌকা ডুবাইয়া 
দিয়া নৌকার চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিয়া জনসাধারণকে আরও ভীতি গ্রস্ত 
করা হইল। এরূপ ক্ষেত্রে লোকের মনে ভরসা জাগাইয়া রাখিবারই 
চেষ্টা করা উচিত। সরকার তাড়াহুড়া করিয়া এমন সব কাঁও করিতে” 
লাগিলেন যে সাধারণে সরকারের উপর ক্রমশ আস্থা! হারাইয়া ফেলিল। 
সন্বস্তর দেশব্যাপ্ড হইয়া পড়িল । রন 
ছিয়াত্রে মৃন্বস্তরের ছবি বঙ্কিমচন্দর্রের আনন্দমঠে প্রোজ্জল হইয়া 
ব্রহিয়াছে। এই বর্ণনায় সাহিত্যিক-স্থুলভ অতিশয়োক্তি কিছুমাত্র নাই। 
১৭৭৮ খুষ্টান্দে একটি ছুিক্ষ-কমিশন বসে । কমিশন যে রিপোর্ট 
দিয়াছিলেন, আনন্দমঠের বর্ণনা তাহার কোন কৌন অংশের হুবহু, 
বাংল! অনুবাদ । আনন্দমঠের চিত্রের সঙ্গে আজিকার ছুরবস্থা মিলাইয়া 
দেখিলে বোঝা যাইবে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘাটিয়াছে। 
ছিয়াত্ত,রে মন্বস্তরের পরেও ছুতিক্ষ অনেকবার হইয়াছে *। ইহার 
মধ্যে ১৮৭৩-৭৪ অন্ধের ছুতিক্ষে ছুই কোটি লোকের অন্নকষ্ট হইয়াছিল । 
কিন্ত দ্রুততার সহিত যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্থিত হয়; তাই সেবার 
লোকক্ষয় সামান্যই হই়্াছিল। ছুভিক্ষ-দমনে এই একবার মাত্র 


জনসাধারণের কথা কেহ 
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* রাখিজেন।" 


মা: পঞ্চাশের মন্বন্তর 


সরকার কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। কিন্ত ৭৩-৭৪ অবের ব্যবস্থা এবারে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে । বরঞ্চ ৯৭৭৯, ১৭৮৩ ও ১৮৬৬ অন্দে যে 
অনুরদ্িতা 'ও অব্যবস্থার ফলে অবস্থা তয়াবহ হইয়াছিল, পঞ্চাশের 
মম্বস্তরে অবিকল তাহাই দেখা যাইতেছে । আজিকার মতো তখন 
অবশ্ত বৈদেশিক আক্রমণের আতঙ্ক ছিল না, কিন্ত এই একটি বিবয 
ছাড়া সকল পারিপাস্থিকতা আশ্চর্যরূপ মিলিয়া যায়। 

১৭৭৯ খৃষ্টান দুর্ভিক্ষের সুচনা হইল, কর্তৃপক্ষ অমনি "সৈন্যমগুলীর 
ছয়মাসের খোরাকি কিনিয়া গুদামজাত করিবার মতলব করিলেন 
অক্টোবর মাস হইতে দেশে হাহাকার উঠিল নবেঘ্ধর মাসে “যাহার 
ছুই এক কাহন হ্ইক্লাছিল, রাজপুরুবেরা তাহা সিপাহীর ভন্ কিনিয়া 
এই নবেদ্বর মাসেই “কালেক্টর-জেনারেল আশঙ্কা 

করিলেন, দেশ জনশূন্য হৃইরা। যাইবে ।» 
. ১৯৪৩ অন্দের অবস্থা অনুরূপ নয় কি? সরকারি ভাষাই উদ্ধত 
রিতেছি-_“দেশরক্ষীদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনে সৈশ্য-বিভাগের তরফ 
হইতে প্রচ্র পরিমাণে খাগ্-ক্ররর হইল। তাহা ছাড়া জরুরি অবস্থার 
প্রতিবেধ হিনাবেও খাগ্ঘ-ক্রপর করিতে হইয়াছে ।” ২ 

তখনকার দিনে এই চাউল-মজুতের ব্যাপারে এলাহাবাদ ও 
কৈজ্ঞাবাদের বুটিশ অফিসারের নিকট কোম্পানি চাউল কিনিতে পারেন 
নাই। এবারেও দেখা গিয়াছে, অন্য প্রদেশ হইতে__বিশেষত লাট- 
শাসিত প্রদেশগুলি হইতে চাউল কিনিতে গিরা বাংলা-সরকার সুবিধা 
করির! উঠিতে পান্েন লাই। 

ছির্াভুরে নন্বস্তরের আমলে সন্দেহ করা হইয়াছে, “ব্যক্তিগত 
লাভের কারবার খুব চলিগাছিল। কোম্পানির কমারির! এমন অবস্থা 
করিয়া ভুলিল বে বাজারে চাউল পাইবার উপায় রহিল না। দেশে 
হাহাকার উঠিল ঃ প্রতিবাদ উঠিতে লাগিল । এমন কি কোম্পানির 


চি 


পঞ্চাশের মন্বন্তর ও 


ডিরেক্টররাও কমচারীদের অপকম ও অর্থগৃরুতার অজজ্ঞ নিন্দা করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই। 

৯৯৪৩ অন্দেও শ্র্ধপ ঘটিয়াছে। চারিদিকে প্রচুর কলরব উঠিলে 
মাত্র ১৫ই সেপ্টেম্বর সরবরাহ-সচিব স্বীকার করিলেন, অন্য প্রদেশের 
চাউল বাংলায় বেচিয়া গবর্ণমেন্টের লাভ হইর়াছে বটে, তবে সেটা 
গোড়ার দিকটায়। ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

তখনকার দিনেও অধিক পরিমাণে মাল কেনা ও মজুত করার 
বিরুদ্ধে হুকুম জারি হ্ইয়াছিল। অন্নাভাবে মান্ুৰ মরিতেছে, তবু 
অবাধ-রপ্তানি চলিতেছিল। জর্জ উমসনের মতে, “দুর্ভিক্ষের সময়ে 
রপ্তানিটা যদি বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে চাউলে কুলাইয়া যাইত-_ 
অনাহারে মানুষ মরিত না” এই রপ্তানি কবে শুরু হইয়াছিল জানা" 
যায় নাই ৯৪ই নবেম্বর (১৭৭০) অনেক চেষ্টার পর রপ্তানি বন্ধ করা 
হয়, ইতিহাসে এই বিবরণ রহিয়াছে । 

এবারেও রপ্তানির বিরুদ্ধে অনেক চেঁচামেচি হইক্লাছিল ; কর্তৃপক্ষ 
কর্ণপাত করেন নাই। অনেক বিলম্বে ২৩শে জুলাই তারিখ হইতে 
রপ্তানি কতক পরিমাণে বন্ধ হইল, একেবারে বন্ধ হয় নাই। এখনও 
কয়েকটি ব্যাপারে বিদেশে চাউল রপ্ানি হইতে পারিবে, তবে সরকারি 
হিসাবে উহা! মাসিক এক হাজার টনের অধিক হইবে না। সরবরাহ- 
সচিব পঞ্চাশের মন্ধস্তরের যেসব কারণ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই 
রপ্তানি-প্রসঙ্গেরও উল্লেখ নাই । 

বাংলাদেশ ১৭৭০ অন্দের ধাক্কা সহজে সামলাইতে পারে নাই £ 
অতাব লাগিয়াই ছিল। ১৭৮৩ অন্দে আবার ভূর্ভিক্ষ দেখা দিল । 
এইবার কতৃ পিক্ষ একটু স্ববুদ্ধির পরিচয় দিলেন, জলপথে রপ্তানি একে- 
বারে বন্ধ করিয়া দ্িলেন। একটি কমিটা তৈয়ারি করিয়া তাহার উপর 
দণুযুণ্ডের চরম ক্ষমতা দেওয়া হইল। নিদেশি দেওয়া হইল, যদি কোন 


আছ পঞ্চাশের মন্বস্তর্‌ 


'্যবসাদার খাগ্যশত্ত গোপনে মুত করিয়া রাখে, বাজারে আনিয়া স্াষ্য 
মুল্যে বেচিতে অস্বীকার করে_-তবে তাহাকে ভয়ানক শান্তি দেওয়া 
তো হইবেই, অধিকন্ত তাহার মাল বাজেয়াপ্ত করিয়া গরিবদের মধ্যে 
বিলাইয়া দেওয়া হইবে। 
পঞ্চাশের মন্বন্তরেও এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ফল কি 
হইয়াছে, হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়া তাহা দেখাইয়া গেল। সর- 
কারি আদেশ অবাধে এবং প্রায় প্রকাশ্ত ভাবেই অবহেলিত হইয়াছে। 
সরকারও আদেশের পর আদেশ সংশোধন করিয়া চলিয়াছিচলন | 
১৭৮৩ অক্দের ছু্তিক্ষে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব হইয়াছিল, 
বাংলা ও বিহার এই ছুই প্রদেশের জন্য একটি কায়েমি শম্তাগার 
তয়ারি করিতে হইবে । তদন্ুযায়ী পাটনায় পাকা-গাথনির এক 
প্রকাণ্ড গোলাঘর নিগ্রিত হইয্রাছিল। তাহাতে লেখা আছে__০ 
৮৮০ চতত0ভচজা 6055০560006 692077755 20 127019- কিন্তু 
গোলাঘর চিরদিনই শূন্য রহিয়া গেল, কোনদিন একমুঠা ধান তাহার 
মধ্যে পড়ে নাই। 
পঞ্চাশের মন্বস্তরের সময়েও ফুড গ্রেইনস্‌ কমিটী ব্গুপারিশ করিয়া- 
ছেন, একটা কেন্জ্ীর শল্তাগার তৈয়ারি করিতে । এই শশ্তাগারের 
জন্ঠ পাকা ইমারত তৈয়ারি হইবে কিনা, এবং শেষ পর্যস্ত ইহাতে কি 
পরিষাণ শশ্ত উত্তিবে, তাহা দেখিবার বিষয় 
১৮৬৬ অন্দে যে মন্স্তর ঘটে, উহাকে সাধারণত উডভিষ্যার দুর্ভিক্ষ 
বলা হর। “বগ্রাসী ছুরভিক্ষের সমুত্রে সমগ্র উদ্ডিষ্যা পরিপ্লাবিত হইয়!1 
গিরাছিল। বাংলাদেশের মেদিনীপুর, বাকুড়াঃ বর্ধমান, নদীয়া, হুগলি 
ও সুশিাবাদ ভেলায় উত্তার ঢেউ আপিরাছিল1 এই মন্বস্তরের কবলে 
উডভিদ্যার বোঁনসবস্থা বর্দিত হইগ্লাছে, আভ বাংলার অবস্থাও অবিকল, 
সেইরূপ । দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পরস্ত প্রতিদিন অগধিত 


পঞ্চাশের মন্বস্তর ” ১ 


অন্লহীন যাঁরা পড়িতেছে, শিয়াল-কুকুরে মানুষের শব ছড়াছড়ি 
করিতেছে । সরবরাহ-সচিব অবশ্য বলিতে চাহিয়াছেন, বাংলার সমস্ত 


4 
“অঞ্চল ছুতিকষগ্রস্ত হয় নাই। কিন্তু ধাপ্পা দিয়া সত্যকে চাপা দেওয়া 


যায় নাই। ১৮৬৬ অবের মন্বন্তরে প্রায় দশ লক্ষ লোক মরিয়াছিল। 
যদি কোনদিন ১৯৪৩ অন্দের নিরপেক্ষ সত্য বিবরণ বাহির হয়, দেখা 


যাইবে সেবারের লোকক্ষয় পূর্ববর্তী সকল মন্বস্তরকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। 


৯৮৬৪ অন্দে বিভিন্ন জেলার কালেক্টররা আংশিক অজন্মা লক্ষ্য 
করিয়া প্ররুত অবস্থা অনুসন্ধান করিতে চাহিলেন। কিছু খাঁজনা মকুব 
করিবারও কথা হইল। কিন্ত কমিশনাররা উহা! সমর্থন করিলেন ন1। 
রেভেনিউ-বোর্ডও এইরপ প্রস্তাব সরাসরি বাতিল করিয়া দিলেন। 


বোর্ড এক বিস্কৃত বিবরণীতে বাংলা-সরকারকে জানাইলেন, ফসল কিছু 


কম হইতে পারে বটে-কিস্ধ তাহাতে ভাবনার কিছু নাই ; 


-ফসলেই লোকের খাবার কুলাইয়া যাইবে | আগামী বৎসরের জন্য মুত 


অবপ্ত কম থাকিবে, কিন্তু ভুভিক্ষ হইবার কোনই সম্ভাবন1 নাই। 

১৯৪৩ অবেও সেই অবস্থা । ত্রক্মদেশ বেহাত হইয়া যাইবার পর 
কথা উঠিল, বৎসরের শেষের দিকে বাংলায় অন্নাভাব ঘটিতে পারে। 
কথাটা তুলিলেন, ভারত-সরকারের খুব মোটা 'মাছিনার এক কমচারী। 
ব্যস, এ পর্যন্ত। ৩০শে এপ্রিল (১৯৪৩) তারিখের কাগজে বাহির হইল, 
একট লোকের শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া পেটের মধ্যে ঘাস পাওয়া 
গিয়াছে। ক্ষুধার তাড়নায় হতভাগ্য ঘাস খাইয়াছে, হজম করিতে 
পারে নাই । কিন্ত উহারই এক সপ্তাহ পরে (৭ই মে ) সরবরাহ-সচিব 
বলিলেন, পরদিন ৮ই মে বলিলেন, 
“বাস্তবিক পক্ষে বাংলায় যথেষ্ট খাছ্যশন্ত রহিয়াছে । তখনকার খাছ্ধা- 


সঙ্কটের সমাধান অনুরবতীঃ। 


*-বিতাঁগের বডকর্তা মের জেনারল উড ১৩ই মে বিস্তর' অঙ্ক করিয়া 


দেখাইলেন, বাংলায় কোন অভাব নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব 


পঞ্চাশের মন্বন্তর 


১২7 


মাননীয় আজিজুল হক ১৫ই মে কৃষ্চনগরে বলিলেন, “বাংলায় এখনও 


চাউলের কমতি হয় নাই,। ৩০শে তারিখেও “বাংলায় অপ্রচুর খাদ্য রি 


রহিয়াছে অথবা আমদানি অপ্রচুর হইতেছে'_-একথা হুরাবদি সাহেব 
বলিতে পারেন নাই ! 

১৮৬৬ অন্দে তখনকার লাট স্তর সিসিল বীডনের গবর্মমেন্ট বলিয়া- 
ছিলেন, দেশে প্ররুত অন্লাতাব হয় নাই ১ ব্যবসায়ীদের হাতে প্রচুর 
খাস্ধশস্ত রহিক়্াহে, অতিরিক্ত মুনাফার আশায় তাহারা মুত করিয়া 
ব্াবিয়াছে। ১৯৪৩ অন্দে বাংলা-সরকাঁরও বলিলেন, “বাংলায় যে পরি- 
মাণ খাদ্য রহিবাহে তদন্থপাতে মূল্যবৃদ্ধি অস্গত হইর়াছে। মঙ্কুত মাল 
বান্রারে বাহির করিতে পারিলেই স্কট দুর হইয়া যাইবে ” 

১৮৬৬ অন্দের মার্চ মাসেই চাউল-আমদানির দাৰি উঠিয়াছিল। 
তখন বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া লোকে ইতস্তত ঘুরিতে শুরু টন স্থানে 
স্থানে-বাস্ লুঠ হইতেছে। কিন্ত সরকার প্রত্যাসন্ন স্কট উপলব্ধি 
করিতে পারিলেন না। ২৮শে মার্চ স্তর আর্থার কটন জি 
জন্য সরকারকে অবহিত হইতে বলিলেন। এপ্রিল মাসে কলিকাতায় 
চাদ তুলিক্লা লোক খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইল । কিন্ত রেভেনিউ-বোর্ডের 
তখনও সন্দেহ, সত্যই থাগ্যাভাব ঘটিরাছে কিন! | ক্রমে চাউল একেবারে 
অমিল হইরা গেল। নৈন্য, সরকারি চাকুরিয়া এবং কয়েদিদের জন্যও 
চাউল দিলে না। তখন লেফটেন্তান্ট-গবর্নর বাহির হইতে চাউল 
আমদানির হুকুন দিলেন। সব্রকারের অকমপ্যতায় এই ছুত্িক্ষে প্রান্স 
দশ লক্ষ লোক মারা যার | এইজন্য ছুতিক্ষ-কনিশন রেভেনিউ-বোর্ডকে 

খুব দোৰ দিল। ১৮৬৭ অন্দের ১১ই আগস্ট রেতেনিউ-বোর্ড অজন্র ভ্রাট 


ক্বীকার করিরা বজিলেন, “সম়মতো কাজে- হাত না দেওয়ায় এবং 


প্রয়োজনের প্রুলনার ব্যবস্থা নিতান্ত অপর্যাপ্ত হওয়াক্স ছুদৈব ঘটিক়্াছে।” 
কমকিতাদের নধ্যে আনাড়ি লোক ছিল, ছুতিক্ষের লক্ষণ দেখিয়ীও 


রা পু 


৪ 


০ 
রেভেনিউ বোর্ড স্বীকার করিলেন, মিঃ র্যাভেন শর টে। 


পঞ্চাশের মন্বন্তর “তু 


তাহারা ধরিতে পারেন নাই। কাঁজে নাযিতে অনেক দেরি হ্ইরা 
যাওয়ায় এমন অবস্থা ঘটিল যে শেষে টাকা দিয়াও খাগ্ভ মিলে নাই।” 
লিগ্রাম পাইয়া 


তত্ক্ষণাৎ যদি কাজে নামা হ হ্ই' হইলে অসংখ্য জীবন রক্ষা 


পাইত। 

১৯৪৩ অন্দের ছুভিক্ষেও ঠিক এই অবস্থা । 'আনাডি লোকের 
উপর তার দিয়া বিস্তর অথটন ঘাটয়াছে। একজনে একটা কাজের ভার 
পাইলেন, সে বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা লাভের পূর্বেই তাহাকে অন্য 
বিভাগে চালান করা হইল। বাংল! ও কেন্দ্রীয় সরকার খাছা-সংক্রাস্ত 
কমচারীদের এত রদবদল করিয়াছেন ষে দ্রুততায় উহার কাছে সিনেমা- 
ছবিও হার মানি যায়। ১৯৩৯ অবের অক্টোবর হইতে ১৯৪২ অবের 
সেপ্টের পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার মূল্য-নিরন্ত্রণের জন্য ছয়টি কনফারেন্স 
করিয়াছেন।_ ১৯৪২ অবের ডিসেম্বরে খাগ্য-বিভাগ কৃষ্ট হয় ১ ১৯৪২ 
অবের এপ্রিলে ফুড এডভাইসরি কাউন্সিল হয় । ১৯৪৩ অব্দের এপ্রিলে 
রিজিওন্যাল ফুড-কমিশনার নিযুক্ত হন। গড়ে মাস ছুয়েক অন্তর পর 
পর চারি জন ফুড-মেম্বার হইলেন। ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার $ 
বাংলায় যে কত রকম পট-পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা সকলেই আমরা 
চোখের উপর দেখিয়াছি। 

সরকারি উদাসীন্তের ফলে ১৯৪৩ অন ঠিক ১৮৬৬ অবের মতো 
অবস্থা অতি শোচনীয় হইল। টাকা ফেলিলেও চাঁউল মিলে নাই। 
চাদ! তুলিয়া নানা প্রতিষ্ঠান লোক খাওয়ইবার ব্যবস্থা করিল। সরকার 
মনে করিলেন, এই রকম হাজার কয়েক লোক খাওয়াইয়াই জনসাধারণ 
হাঙ্গামাটা টুকাইয়া দিবে, তাহাদের মাথ! ঘামাইবার গরজ হইবে না। 
পেটের দায়ে মানুষ যে ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পথে বাহির হইরাছে, শহর- 
মুখো'ধাওয়] করিয়াছে, কতণদের সেদিকে নজর পড়িল না। 


সু পর্চাশের অনন্তর 


অথচ এই অবস্থাই সকলের চেয়ে মারাত্মক | গ্রামের মধ্যে খাগ্ত 
পৌছাইয়! দিলে লোকের ঘর-গৃহস্থালি খানিকটা বজায় থাকিত, তাহারা 
কিছু কিছু 'আয় করিতেও পারিত,' যথাসম্ভব নীত্র স্থাবলঙ্বী হইয়া 
আবার মাথা তুলিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মনের মধ্যে জাগরক থাকিত। 
ছুভিক্ষ গ্রামের মানুষকে তাড়াইফ্া শহরে আনে | যে ছিল গৃহস্থ, আত্ম- 
সম্মান হারাইকা সে পথের ভিখারী হইয়া দ্রীড়ায়। ৯৮৭৮ অব্দের 
ছুভিক্ষ-কষিশনে স্তর রিচার্ড টেম্পল এই সম্পর্কে বলেন, “খাগ্যের সন্ধানে 
মানুষ ঘরবাড়ি হ্াডিষা, ষখন ঘোরাঘুরি আরম্ভ করে, ছুতিক্ষে সেই অবস্থা, 
সকলের চেে ভন্লাবহ। ইহার ফলে লোক নীতিতরষ্ট হইয়া পড়ে। গ্রামে 


- শৃঙ্খলার সহিত সাহাষ্যদানের ব্যবস্থা করিরা এই ঘোরাঘুরি বন্ধ করিয়া 


ফেলা উচিত। করেকটি গ্রাম লইয়া এক একটি সাহায্যকেন্্র হইবে । 
উপবুক্ত সময়ে ক্রুত সাহায্যের ব্যবস্থা করিলে ঘোরাঘুরি বন্ধ হইবে ।” 
২০৬৬ অনেও লোকে ঘরবাড়ি ছাড়িয়াছিল ; ১৯৪৩ অন্দের মতোই 
সদর রাস্তার যুসুবুঁ অবস্থায় মানুষ পড়িরা থাকিত | আগস্ট মাসে বৃষ্টিতে 
ভিজিয়্া সেবার বিস্তর লোক মরিপাছিল। দলে দলে অস্থিসার মানুষ 
লঙ্গরবানাত্ত জমায়েত হইত | তাহাদের উপবুক্ত আশ্রয় ছিল না । সরকার 
লক্ষ্য করিলেন বাহিরের লোক আসিরা শহরের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে । 
তখন একরকম ভোর করিরাই শহরের অন্নসত্র বন্ধ করির! দেওয়া হইল ; 
ছুহ্ছদের বাহিরে পাঠানো হইল। সন্তর বৎসর পরে সেই ঘটনারই 
পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাইরাছি। সেবার কলিকাতা শহরে লোক ভমিয়া- 
ছিল পনের বোল হাভার। ১৯৪৩ অন্দে সরকারি অনুমান, এক লক্ষ । 
সেবারও ব্রান্না-কর! খাগ্ভ দেওয়া হইত। এ সম্বন্ধে আপত্তি 
উঠিরাছিল। ককের রিলিফ-ম্যানেজার নিঃ কার্কউডের মতে এই 
প্রকার সাহাব্যদালে গ্রহীতার নৈতিক অধোগন্তি হয়। এ কথা ঠিক 
যে, লোকে রাল্নাকরা খাস্ গোপনে বিক্রি করিস্র! উদ্দেশ্টের অপব্যবহার 


পঞ্চাশের মন্বন্তর ১৫ 


করিতে পারে না। কিন্ত আর একটা দিক ভাবিবার আছে। বহু 
পরিবারেরই এইরূপ সাহায্য লইতে ইজ্জতে বাধে? তাহার] নিএশব্দে 
মৃত্যুপথের যাত্রী হয়। ১৯৪৩ অন্দেও এই সস্তা দেখা দিয়াছে। 
যাহারা লঙ্গরখানায় যাইতে পারে না, তাহাদিগকে বীচাইবার জন্ত 
সরকারি তরফ হইতে কি বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল ? 

১৮৭৩-৭৪ অন্দে ছুভিক্ষের স্চনাতেই সরকার অবহিত হইয়াছিলেন 
তাই সেবার বেশি লোকক্ষয় হইতে পারে নাই । খাগ্যের সন্ধানে লোকে 
গ্রাম ছাড়িবার পূর্বেই যাহাতে সাহায্য পৌঁছায়, দেহের শক্তি অবশেক 
হইবার আগে যাহাতে কাক পার, অতি দ্রুত তাহার ব্যবস্থা হুইয়া- 
ছিল। প্রার্থী সাহায্যের যোগ্য কিনা, এ বিষয়ে-স্থানীয় লোকের সাক্ষ্য 
সকলের চেয়ে প্রামাণ্য। শহরের উপর অন্নসত্র খুলিলে এই প্রমাণের 
উপায় থাকে না। অনেক বাজে লোক সাহায্য পায়, অথচ অধিকাংশ 
দুঃস্থ সেবাকেন্দ্রে পৌছিয়া উঠিতে পারে না। যাহাতে এইরকম গোল: 
যোগ না ঘটে, তখনকার ছোটলাট স্তর জর্জ ক্যাম্পবেল সে বিষয়ে 
বিশ্বেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। লোকজনকে তাহাদের ঘরবাড়িতে 
বসাইয়া নামে নামে এবং গ্রাম হিসাবে ভাগ না করিলে স্থুশৃঙ্খল সাহাধ্য 
অসম্ভব, এই ছিল তাহার অভিমত । পঞ্চাশ হইতে একশ+টি গ্রাম লইয়া 
এক একটি সাহায্যকেন্্র খোলা হইল; সমগ্র বাংলাদেশকে এইভাবে 
ভাগ করিয়া ফেলা হইল। প্রতি কেন্দ্রে এক একটি বড় শশম্তাগার__ 
সেখান হইতে গ্রামের শন্তভাগারে খাগ্য পাঠান হইত। একজন 
দায়িত্বণীল কর্মচারী প্রতি সপ্তাহে কাজকম- পরিদর্শন করিতেন | ১৮৭৩- 
৭৪ অব ছুতিক্ষ-দমনের এই প্রচেষ্টা-_-সকল দিক দিয়া ইহাকে আদর্শ- 
স্থানীয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু পঞ্চাশের মন্বস্তরে ইহা সম্পূর্ণ 
অবহেলিত হুইয়াছে। * 

কিন্ত সেবার এত ম্ুব্যবস্থার মধ্যেও চাউল রপ্তানি হইতেছিল। স্তর. 
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ন্জর্জ ক্যাম্পবেল উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১২ই অক্টোবর (১৮৭৩) 
তিনি আসন্বিপদ সম্পর্কে ভারত সরকারকে সতর্ক করিয়া অনুরোধ 
জানাইলেন, যেন-_(১) অবিলম্বে সেবাকার্য শুরু করিয়া দেওয়া হয ২) 
বাহির হইতে চাউল আনিবার বন্দোবস্ত হয় ; এবং (৬) ভারতবর্ষ হইতে 
ভাউল রপ্তানি একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হ্য়। বড়লাট চিল রপ্তানি 
বন্ধ করিতে রাজি হইলেন নাঃ সেক্রেটারি অব স্টেকে তাহার 
আপত্তির বিষরে জানাইলেন। যে সব ভারতীয় কুলি মরিসস ওয়েস্ট- 
ইন্ডিজ লিংহল ও অন্তান্ত দেশে গিয়াছে (বেশির ভাগই ইউরোপীয় 
বাগিচা কান্জ করিতে) চাউল বন্ধ করিলে তাহাদের উপায় কি? 
১৯৪৩ অবে অবিকল ইহারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়াছে । সিংহলের 

বারতীর কুলি, ভূমধ্যসাগরের ভারতীয় সৈশ্ত-_তাহাদের সকলের ভাবনা 
আমাদিগকে ভাবিতে হইয্লাছে। ১৮৭৩-৭৪ অন্দে সুব্যবস্থা বত কিছু 
হইয়াছিল, কিছুই গ্রহণ করি নাই 3 কেবল সেবারকার চাউল রপ্তানি 
নীত্িটা বহাল রাখিয়াছিলাম | * 


বাংলার সঙ্কট 


আল্জ আমরা এক বিরাট জাতীয় সঙ্কটের সন্ুখীন হইয়াছি। 
এবর্মেন্টের কোন কোন মুখপাত্রের পক্ষ হইতে এই কথা প্রকারান্তরে 
বলিবার চেষ্টা হইরাছে কে, প্রান্তন নস্িমগুলীর কার্ধের ফলেই বর্তমান 
,ছুরবস্তা আনিয়াছে। যস্িষগুলীর দোবগুণ সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোডনা করিবার ইচ্ছা আমার নাই। কিন্ত একটি ব্যাপার 


নে 
*. এই প্রবন্ধ দঙ্গলঙগ শ্ীরুভ কালীচরণ ঘোব সংগৃহীত উপ'দানের নাহাব্য লওয়া” 
হইর্াাচ্ছ | নু 


ৃ টিটি | 
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আমাদের সকলের নিকট জুস্পষ্ট। প্রাক্তন মন্্িমগ্ুলী খাগ্ঘসমন্তার 
সমাধানের জন্য অকপট চেষ্টা করিয়াছিলেন ) বেখানে তাহাদের চেষ্টা 


ষ ও ৯ ১ 
সফল হয় শাহ, সেখানেও তীহারা উহার কারণ বাংলার জনসাধারণ 


বা ব্যবস্থা-পরিবদের নিকট হইতে গোপন রাখেন নাই। বাংলাদেশে 
এমন অনেক ব্যাপার ঘটিয়াছে, যাহার জন্য মন্ত্রীদের কিছুমাত্র দারিত্ব 
ছিল না। একদিকে ভারত-সরকারের সিদ্ধান্ত এবং অন্তদিকে গবর্নরের 
হস্তক্ষেপ ও বাধাদানই শী ভন্ত দাতী | দৃষ্টানতস্বরপ, অপসারণনীতি, 
ভারতের বাহিরে খাগ্ভশস্ত রপ্তানি এবং ভারত-সরকারের পক্ষ হুইতে 
চাউল-ক্রয়ের বিষয়ে উল্লেখ করা বায় । 

তখন সপ্তাহের পর সপ্তাহঃ মাসের পর যাস নিদারুণ শঙ্কার 
মধ্যে অতিবাহিত হইতেছিল। কতৃপক্ষ মনে করিলেন, জাপান 
বরহ্ধজর শেষ করিয়া বাংলায় অভিযান করিবে ; শক্রর অসুবিধা 
ঘটাইবার জন্য সমুদ্রকুলবত্তী অঞ্চল হইতে নৌকা ও অপরাপর বানবাহুন 
এবং চাউলের অপসারণ একান্তরপে আবশ্তক। তখনকার প্রধান 
মন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব পরিষ্কার বূপে বলিয়াছিলেন, গবর্নর ও 
কতিপয় স্থায়ী কমচারী বাধাদানের যনোৌভাব লইয়া কাজ করিতেছেন 
উহ্বার ফলে মন্ত্রিমগুলীর অবলম্থিত নীতি কার্ষে পরিণত করা অসম্ভব | 
বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ আজ গর্ব করিতেছেন, এ বিভাগে 
খ্যাতিমান ভারতীয় কমচারীরা রহিয়াছেন। প্রাক্তন মন্্রিমগুলী 
যখন এই বিভাগে ভারতীয় কমচারী লইবার চেষ্টা করেন, তখন 
গবর্ণর তাহার বিশেষ ক্ষমতাবলে উহা পণ্ড করিয়া দেন; বিভাগের 
কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ ফুরোপীয় ছাড়া আর কাহাকেও দিতে. তিনি 
রাজি ছিলেন না। এঁসব কমচারীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমার 
ক্ষিছু বলিবার নাই। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য, তাহারা যৈ নীতি 
প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা একেবারে বার্থ হইয়াছে । সেই 
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কমচারীরা, এখনও নিজ নিজ পদে অধিষ্টিত রহিয়াছেন-কাহারও 
কাহারও প্রদৌরতিও: হইয়াছে ; কিন্তু বাংলা দেশে তীহারা যে' 
ভয়াবহ অবস্থার স্থপ্র করিয়াছেন তাহার হিসাব খতাইয়া ৮১ কে রঃ 
বে-সামরিক সরবরাহ-বিভাগ পরিচালনার জন্য হাইকোট হইতে 


একজন জজকে আনা হইল । তিনি দ্রুত স্বস্থানে ফিরিয়া সোয়ান্তির 


নিশ্বাস ফেলিলেন। 
তর ম্িষগুলী কি কি" করিগ্লাছিলেন এবং কি কি করিতে 


পারেন নাই, তাহার আলোচনা আজিকার দিনে প্রাসঙ্গিক নয়। গত 
মার্চ মাসে ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে তাহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ 
চালান হুয় ১ আক্রমণের প্রধান অস্ত্র ছিল, খাগ্য-সমন্তার সমাধানে উক্ত 
: মন্রিগ্তলীর তথাকবিত অসনর্থভা । বমান মনত্িমগুলী এ বিষয়ে কি 
করিয়াছেনকন্জাসি আজ সেই প্রশ্ন করিতেছি। ক্ষমতা-লাভের 
প্রারস্ত হইতে ইহারা যে সকল সুযোগ পাইয়াছেন তাহার পূর্ণ 
সব্্যবহার হ্ইস্াছে কিনা, এবং এই প্রদেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি 
লক্ষ্য রাবিয্লা ইহারা কাক্ত করিক্লাছেন কিনা, সেই কথা নিরাসভ্ত- 
ভাবে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন । ঃ 
অরবরাহ-সচিব নূতন পদ পাইবার পর হইতে বিবৃতির পর বিবৃতি 
দান করিরাহেন। এই সম্পর্কে আযার দু-একটি কথা আছে। প্রাক্তন 
মস্্িমগুলী অন্তত একটি বড় কা করিকাছিলেন__বাংলায় যে খাগ্ঘ- 
দ্রব্যের অভাব রহিষ্জাছে, একথা তাহারা মুক্তকষ্ঠে ঘোষণা করিয়া- 
ছিলেন। ভারত্ত-সরকারকে দিয়া তাহারা! স্বীকার করাইয়াছিলেন, 
খাচ্শন্ডের স্বল্পতার 'এই প্রদেশ গুরুতর অবস্থার সম্তবীন হইতেছে 
ইহা! গর সার্চ মাসের কথা ॥ এপ্রিল মাসে নুরাবদি সাহেৰ বে-সামরিক 
সরবরাহ-বিভাগের ভার পাইলেন। ষনোরম ভাবার তিনি বহু 
বিরৃতি দির্লাঙ্ছেন। নুতন মন্্রিমগুলীর পক্ষ হইতেও অপর" বন্ধ 


" বাংলার অঙ্কট 


৯৯ 
বিবৃতি বাহির হইক্লাছে। সেইসব বিবৃতি আমি যদ্ব করিরা 
পড়িয়াছি। 

বাংলাদেশে খাগ্ছের স্বল্পতা নাই, চাউলের অভাব নাঁই ;_ বন্টন- 
ব্যবস্থার দোষে, ছোট ছোট মজুতদার, সাধারণ গৃহস্থ এবং কৃষকদের 
দোষে শোচনীয় অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে_-এই কথা বারম্বার ঘোবণা 
করিয়া বাংলার ছুর্ভাগ্য অধিবাসীদিগের সহিত সরবরাহ-সচিব এক 
বিরাট প্রতারণা করিয়াছেন । কেন ইহা করিলেন, ঈশ্বরই জানেন । 

জুরাবদি সাহেবের এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, প্রাক্তন 
মন্ত্রিগুলী খাগ্ভশন্তের স্বল্পতার উপরেই জোর দিতেন; তাহাদের 
খাগ্নীতির ইহা দুষ্যতম অংশ। ইহা ১৭ই মে তারিখের ব্যাপার) 


মরবরাহ-সচিব বলিলেন, প্ররুতপক্ষে বাংলার অধিবাসীদের প্রয়োজন , 


মিটাইবার মতো যথেষ্ট খাগ্শস্ত রহিয়াছে। আমাদের প্রতিপক্ষ 
সদশ্তবুন্দ মন্ত্িমগুলীকে সমর্থন করিবার জন্ত ব্যগ্র হইক়্া_ বসিয়া 
আছেন। আমাদের অন্থরোব, তাহারা যেন এই সম্পর্কে রাবি 
সাহেবের নিকট কৈফিয়ৎ চান। কোন্‌ তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া 


তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন, বাংলার. অধিবাশীদিগের পক্ষে পর্যাপ্ত 


খাছ্যাশস্ত আছে? স্থুরাবদ্দি সাহেব আরও বলেন, এই সম্পর্কে এক 
বিস্তৃত হিসাবের অঙ্ক শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে; তাহাতে সুস্পষ্ট 
প্রমাণিত হইবে যে খাগ্ছের প্রাচুর্য রহিয়াছে । কোথায় সে হিসাব? 
বাংলা গবর্মমেন্টের পক্ষ হইতে বাংলা ও ইংরাজিত্টলিবি 
এক বিবৃতি প্রকাশিত হয় ঃ 
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পঞ্চাশের মন্বন্তর 


করিয়া ইহা বলিতেছেন? 
দ্বাডাইয়া তিনি নিজেকেই 


২০০ 

সুরাবর্দি সাহেব কাহাকে সম্বোধন 

- বাংলার লোককে £ না, আনার সামনে 
সম্বোধন করিতেছেন ? 


সত্যই না, নিশ্চয়ই না। 
বাংলাদেশে খাস্ভাশস্তের অভীব ঘটিয়াছে ? না, 
ডি 0086 9৪9] 20০. 
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লক্ষ লক্ষ লোকের অবর্ণনীয় দুর্গতি 


র অগ্থিমূল্য এবং 
১২১ রি [ই ভিনি 


সন্বেও হুরাবদদি সাহেব বলিলেন, খাগ্ছের প্রকৃত অভাব ন 
বলিতেছেন__ 

ভবে আসল ব্যাপারটা কিছ এ বদরের শেষ পর্যন্ত আমাদের অভাব মিটাইবার 
জন্ত বথেষ্ট পরিষাণ খাগ্যশক্ত আমাদের ছিল এবং তাহা ছাড়া অন্ত দেশ হইতে আজ 
7 শহনত প্রচুর পরিমাণে খাছ্যশল্ত আষদানি হইতেছে । আভতদার, বা অবস্থাপন্ন 
কৃষক এবং আরো অনেকে আতঙ্কবশত অথবা জনসাধারণকে নির্মমভাবে শোবণ 
করিবার আশায় প্রচুর খাগ্ঠশস্ত গোপনে জমা করিরাছেন এবং এখনও করিতেছেন । 


বর্মান অন্ত্রিমগুলী কতৃকি সরকারি ভাবে যে সকল কাগজপত্র 
প্রকাশিত হইরাছে, উপরোক্ত বিবৃতিটি তাহার অন্ততম। খাছ্ছদ্রব্যের 
অভাঁৰ নাই; প্রচুর খাগ্ঘসস্তার রহিয়াছে, দেশের অধিবাসীরাই 
নিজেদের ছুংখছূর্গতি সৃষ্টির জন্য দারী৮_ইহাই মোট কথা । 

বড বড় বঙ্ুতদ্ার» বড় বড় 'আডতদার বা বড় বড় মুনাফাকারীদের 
মন্গুত মালের সন্ধান করা হইল না। নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থ এবং 
কুবকদের বিরুদ্ধে অভিবোগ আনা হইল, তাহারাই নাকি দরিদ্র 
সাবারপকে উৎ্পীড়িত করিয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধেই অভিযান চালিত 
হইল । গবনর এবং স্থারী নরকারি কমচারিবুন্দের আশীর্ভাজন বাংলার 
নব নন্্রিনগুলী বেই ইভা! ঘোবপা করিলেন, প্রার সঙ্গে সঙ্গেই বিলাতে 


কমন্দ-সভাতেও অনুরূপ কথা উচ্চারিত হইল। মিঃ আমেরি বলিলেন," 


ভারতবর্ষে এবং বাংলা কিছু গোলমাল ঘটিয়াছে বটে, কিন্ত দেশে 


বাংলার জঙ্কট দি 


খাছাদ্রব্যের অভাব নাই $ লোকে শগ্ত মজুত করিতেছে এবং বণ্টনের 


অব্যবস্থ! রহিয়াছে ১ গব মেণ্ট সমন্তার সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতেছেন। 

বাংলার মন্ত্রিগুলী এই যে চিত্র অস্কন করিলেন, ব্রিটিশ-গবর্ম- 
মেণ্টের প্রতিনিধি উহা হাতে লইরা পার্লামেন্ট হইতে জগতের নিকট 
ঘোষণা করিতে পারিলেন, পূর্ব-রণাঙ্গনের প্রান্তবতী বাংলায় গুরুতর 
উদ্ভব হইয়াছে_ দিল্লি অথবা কলিকাতার গবর্মমেন্ট কতৃক 
কোন ভ্রান্তনীতি অন্ুলরণের ফলে নয়; অধিবাসীরাই স্বার্থপর_ 
তাহারা বাধা-উৎ্পাদক মনোভাব অবলম্বন করিয়াছে বলিরা এই 
অনর্থ ঘটিয়াছে । 


পি 
পরিস্থিতির 


স্থরাবদি সাহেব ঘোষণা করিলেন, বাংলায় প্রচুর খাদ্য রহিয়াছে ১" 


তাহার কাজ, এই খাগ্-সঞ্চর খুঁভিয়া বাহির করা। এক বক্ততায় তিনি 
ঘোষণা করিলেন, চাউল বাহির করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে- তিনি 
নিজে গৃহস্থের তক্তপোবের নিচে প্রবেশ করিবেন। রাত্রিতে, এমন 
কি দিনের বেলাতেও যদি সুরাবদি সাহেব সত্য সত্যই গৃহস্থের বাড়ি 
ঢুকিয়া তক্তপোষের নিচে যাইতে আরম্ভ করেন ! আমি জানি, অনেক 
গৃহস্থ খবর শুনিয়া আত্ষগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জগদীশ্বর গৃহস্থদের 
রক্ষা করুন! বাহাতে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর জীবন বিপন্ন হইয়াছে, 
সেই সমহ্তা লইয়া ইহার চেয়ে নিরোধ আচরণ আর কি হইতে পারে ? 

স্থরাবদি সাহেব আরও একটি কারণ দেখাইলেন3 বলিলেন, সমস্তাটি 
মনস্তত্ব-সংক্রান্ত। অস্বাভাবিক মনস্তত্ব সম্পর্কে কৰে তিনি পাঠ লইয়া! 
ছিলেন, আমার জানা নাই। -তাহা হইলে তাহার স্থান কলিকাতায় 
না হইয়া রাচিতে হওয়া উচিত ছিল। 

সমগ্তাটি মনজ্তত্ব-সংক্রাস্ত | অতএব, কি ব্যবস্থা অবলাহ্বত হইবে ? 
লোককে শুধু বলিতে হইবে, “আতঙ্কগ্রস্ত হইও না। আমি সরবরাহ 
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২২ পঞ্চাশের মন্ন্তর 
বিভাগে সচিব হইয়া বসিয়াছি। তোমাদের বলিতেি, প্রচ্র খাছাশন্ত 
রহিয়াছে । * আমাদের কাছে হিসাবের অঙ্ক আছে__তাহা আমরা 


প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। সব ঠিক হইয়া বাইবে। ভয় পাইও 
না ।” গবর্নমেন্টের মুখপাত্র হিসাবে হয়তো তিনি জনসাধারণকে আশ্বাস- 


দানের চেষ্টা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন ; কিন্ত রাইটাসবিজ্ডিং 


হইতে কেবল এইনপ যাছুদণ নাড়িম্াই কি তিনি সাফল্যলাভ করিতে 
চান £ £ 
বিভিন্ন দলের নিকট পরামর্শগ্রহণের প্রয়োজন হইল নাও 
তিনি কেবল মনস্তত্থের কথা ও শিথিলতাবে সহযোগিতার কথা 
বলিতে জাগিলেন। জনমতের সমর্থন চাহিলেন না অকপটভাবে 
সকলের জহবোগিতা কামনা করিলেন না। দলগত নীতির প্রভাব 
তিনি অতিক্রম করিতে পারিলেন না। ১৭ই মে তারিখে বিভিন্ন 
দলের? নেহৃবর্কে আহ্বান করা হইল। সকলেই (মন্ত্রিমগুলীর 
প্রশংসার মুখর সুরোপীয় দল পর্যন্ত) দাবি করিলেন, কোন মত প্রকাশ 
করিবার পূর্বে গবননেন্টের সমগ্র কার্যক্রম নেতৃবৃন্দের নিকট উপস্থিত 
করিতে হইবে | লরবর্াহ্-ন্্রী ও প্রধান-ন্ী প্রতিশ্রুতি দিলেন, যে 
পরিকল্পনার কথা গবর্মমেন্ট চিন্তা করিতেছেন তাহার অনুলিপি বিভিন্ন 
দলের নেতুবুল্দকে দেওয়া হইবে । অতঃপর দিনের পর দিন, সপ্তাহের 
পর সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইল। নিত্তান্ত আনাড়ি ' অক্ষম লোকের দ্বারা 
পরিচালিত খাস্ত-অভিবান কার্ধত আরম্ভ হইবার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে 
'্অকন্মাৎ বিভিন্র দলের নেহুবর্গকে পরিষদ-গ্ুহে ডাকা হইল । ইতি- 
মধ্যে আমাদিগকে করেকটি মফস্বল শহরে যাইতে হয ; লেখানে অন্য 
লোকে লরকারি পরিকল্পনার অনুলিপি আনাদের হাতে দিল। উহা! 
তাহাদিগকে দেওরা হইরাছিল। ৮ই অথবা ৯ই জুন হইতে প্র পরি-* 
কল্পনা শরনুবাহ্ী কাছ হইবে, এই উপদেশ সহ উহ! সমগ্র প্রদেশে বিলি 


বাংলার সঙ্কট ক 


করা হইয়াছিল খাগ্ঘ-অভিযান যখন আরম্ভ হইবার কথা, তাহারই 
মাত্র কয়েকদিন পূর্বে বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গ ও মন্ত্রীদের মধ্যে আলো- 
চনার এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। % 

এই অভিযান-পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া পরিবদকে বিপন্ন 
করিতে চাহি না। দেশের মধ্যে এমন কেহ নাই; মজুত খাগ্শগ্ডের 
হিসাব-গ্রহণে যে আপত্তি করিতে পারে। প্রক্ুতপক্ষে অনেক পুবেই 
এই হিসাব লওয়া উচিত ছিল। প্রাক্তন মন্্রিমগুলীও এইরূপ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিবাছিলেন। গবর্মর সে সিদ্ধান্ত বাতিল করেন | তিনি বলেন, 
উহ্থার প্রয়োজন নাই ১ বাংলার সমুদ্রকুলবর্তী অঞ্চল হইতে নৌকা ও 
চাউল অপসারণ সম্পর্কে অধিকতর প্রয়োজনীয় কার্য রহিয়াছে। অন্যথা 
জাপানিরা আসিরা পড়িলে তাহারা এ” সকল সম্পদের ্থবিবা, 
পাইবে। 

শুধুই যদি হিসাব-গ্রহণের ব্যাপার হইত তাহাতে আপত্তির 
কারণ থাকিত লা। কিন্তু যে পরিকল্পনা হইয়াছিল, . হিসাঁব-গ্রহণ 
অপেক্ষা তাহার ব্যাপকতা অনেক অধিক। বাংলার এক দুরব্তী 
অঞ্চল হইতে আজ সকালেই আমি একখানি বাংল! প্রচার-পত্র 
পাইয়াছি। যে পরিকল্পনার জন্য স্থুরাবর্দি সাছেৰ মৌলিকতার দাবি 
করেন, এই প্রচারপত্রই তাহার ভিত্তি। নূতন মন্ত্িমগুলী অধিষিত 
হইবার পুর্বে পল্ীউন্নয়ন বিভাগ হইতে মিঃ ইস্হাকের স্বাক্ষরিত এক 
সাকুলার প্রকাশিত হয়। দিনের পর দিন চিন্তা করিয়। মন্ত্রিমগুলী 
বাংলার অধিবাসীদের উপকাার্থ যে পরিকল্পন! আবিষ্কার করিয়াছেন 
দেখা! গেল, এই সাকুল!র হইতেই তাহার উতৎপত্তি। কেবল একটি 
ব্যাপারে স্ুরাবদি সাহেবের বৈশিষ্ট্য আছে । তিনি নিদে শ দিয়ীছেন, 
'উদ্ব্ত শন্তের হিসাব করিবার সময় দরিদ্র-পরিবারে চারি বত্সরের 
নিযনবয়স্ক বীলক-বালিকাঁদের বাদ দিতে হইবে $ তাহারা তাত খায় নাঃ 


্ঃ 


র মন্স্তর 
২৪. পঞ্চাশের মন্ব 


ধরিয়া লইতে হইবে। হুবাবদি সাহেব এই সহজ বান 
না যে, “হরলিকস্‌ মিল্ক: অথবা বনিগৃছের অন্য কোন শিশুভোগ্য খাগ্া 
গরিবের ছেলেরা খাইতে পায় লা? পরীউ্য়ন বিভাগের ডিরেকউর 
যিঃ ইসহাক কিন্তু চারি বতসরের হ্থ্যন বয়স্ক ছেলেমেয়েদের হিসাবে 
ববরিরাছিলেন। সুরাবদি সাহেবের পরিকল্পনায় শিশুদের কার্যত অনশনে 
রাখিবার ব্যবস্থা হইস্বাছিল। 
বাস্য-অভিযালের ফল কি হইয়াছে ? গোড়া হইতেই আমরা বলিয়া- 
ছিলাম, অতি-মুল্যবান সমরের গৃহিত অপব্যয় ছাড়া এই অভিযানে 
কোন লাভ হইবে না? ভারতরক্ষা-বিধি অনুসারে এক আদেশ জারি 
করা হইল, স্বরাস্্রবিভাগের নিকট পরীক্ষার জন্ত পেশ না৷ করিয়া 
কোন সংবাদপত্র খাগ্-অভিযান সম্পকে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ 
করিতে পারিবে লা! মিঃ দিন্দিকির ভাবায় ধাহার! স্বাবীনতাকে বাধা- 
মুক্ত করিতেছেন'_ ইহাই তাহাদের কর্ঠৃত্বের নসুনা। যাহারা পরিকল্পনার 
সুলগত কুটি বরাইনা দিতে চাহে, অথবা তাহার আলোচনা করিতে 
চাহে, এইভাবে তাহাদের মুখ বন্ধ করা হইল। সন্মিলনে আমর! গবর্ন- 
মেশ্ট-কর্মচারীদের এবং সুরাবদি সাহেবকে ভিন্ঞাসা' করিন্লাছিলাম, মন্্রি- 
গুলী কার্ধত কি করিতে চাহেন £ যাহা লইয়া এত হৈ-চৈ হইফ্লাছেঃ 
সেই পরিকলনাটি প্রক্ুতপক্ষে কি ? ঘাটতি পুরণ করা হইবে, এন কোন 
প্রতিশ্রুতি পরিকল্ননার মধ্যে ছিল ন! । একন্থানে মন্্িনগুলী বলিরাছেন, 
শ্রাবগুলিকে তাহারা স্বাবলম্বী করিতে চাঁহেন_স্থানিক স্বাবলম্বন 
প্রতিষ্টাই তাহাদের উল্দে্ স্থানীর প্রয়োজন পূরণ হইবার পূর্বে কোনও 
স্থান হইতে তাহারা উদ্ন্ত চাউল অপসারণ করিতে চাহেন না। কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাইলাম, ধনী ব্যবসারী ও মুনাকাকারীদের 
বাংলার সর্বক্ধ অবাৰে কাঁজ্ত চালাইক্লা যাইতে সম্মতি দেওয়া হইতেছে |, 
শকুনির মতো এই সকল ব্যবলারী ও খুনাকাকারী বিচরণ করিচত 


৮২ 
লাগিল। ভারতরক্ষা-বিধি প্রযুক্ত হইবে, বলপূর্বক চাউল আটক 
করা হইবে_এইরূপ নানা আশঙ্কার আতঙ্কিত লোকেরা যে চাউল 
বাহির করিল, ইহারা অত্যধিক মূল্যে তাহা কিনিয়া কলিকাতা অঞ্চলে 
সরাইয়া দিল। ফলে পল্লী-অঞ্চলে যে চাঁউল পাওরা বাইতেছিল 
বা পাওয়া যাইতে পারিত তাহা অপসারিত হইল ১ সমগ্র পল্লী-অঞ্চল 
এইরূপে চাউল- ন্ত হইয়া গেল। কাগজপত্রে ছাড়া ঘাটতি পূরণের 
কোন চেষ্টাই হয় নাই। স্থুরাবদি সাহেব বিবৃতিতে বলেন, খাছা- 
অভিষানের ফলে মূল্য অনেক কমিয়1 গিয়্াছে। এই খরণের তিনটি 
বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু বখন চাউল অন্তহিত হইতে আ'রন্ত 
হইল এবং ক্ষিপ্রবেগে মূল্য বাড়িতে লাগিল, তখন সকল বিবৃতির 
অবসান ঘটিল। বিগত এক পক্ষকাল মূল্য সম্পর্কে নীরব থাকিয়া জুরাবদি » 
সাহেব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। এখনও বাংলার সকল অঞ্চল 
হইতে আমার কাছে সংবাদ আসে নাই। কিন্ত যখোচিত দ্রাশ্িত 
সহকারে আমি বলিতেছি, ১৯৪৩ অবের ২৫শে জুনের কাছাকাছি সময়ে , 
চাউলের যে মূল্য ছিল, আটটি জেলায় তাহা হুইতে মন প্রতি ৩২ 
হুইতে ৫২ বধধিত হইয়াছে । শিলিগুডিতে ৪॥০ ; রংপুরে ৪২) মাণিক- 
গঞ্জে ৪২ $ ময়মনসিংএ ৪২ £ নেত্রকোনায় ৬২3 যশোহরে ৫॥৯ $ 
খুলনায় ৫২ $ সাতক্ষীরায় ৫২ বাড়িরাছে। অন্যান্ত স্থানের অবস্থাও প্রীষ্ধ 
এই প্রকার । খাগ্ঘ-অভিযান হইতেই আমাদের এই লাভ হইয়াছে। 
কলিকাতা এবং হাওভাকে এই অভিযান হইতে কেন বাদ দেওয়া 
হইল? মন্ত্রিমগওলী যদি অকপট ইচ্ছা লইয়া আন্তরিকতার সহিত 
কাজে নামিতেন, তাহা হইলে কলিকাতা৷ ও হাওড়াতেই প্রথম কাজ 
শুরু হইত। ইস্পাহানি-কোসম্পানি ও অন্যান্য ধনী মুনাফাদারদের মজুত 
মালের হিসাব কি কারণে লওয়া হইল না? সরবরাহ-স্চিবই বলিয়া- 
ছেন, এই. প্রদেশের দরিদ্র অধিবাসীদের জন্য ইস্পাহানি-কোম্পানি 


পঞ্চাশের মন্বস্তর 


২৬ * 
চল্লিশ লক্ষ টাকা যুনাফা। ত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রকার আরও 
অনেক যুরোপীয় ও ভারতীয় ব্যবসারী-প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে 
ন্সতিষানের সময় কেন ইহারা বাদ থাকিয়া গেল ? 
কারণ, প্র সমস্ত ব্যবসারী-প্রতিষ্ঠানকে স্পর্শ করা সহজনাধ্য নয় ॥ 
এমন সব স্থান রহিষ্াছে, যাহার কাছে থেসিতে দোদকুপ্রতাপ স্ুরাবদি 
সাহেবের সাহসে কুলায় না। মন্রিমগুলীকে অস্তিত্ব বজায় রাখিবার 
জন্য ইহাদের উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে । তাই অভিযান প্রধানত 
দরিদ্র গৃহস্থ এবং কৃষকদের বিরুদ্ধে চলিল। এখন অব্য কলিকাতায় 
হিনাক গ্রহণ করিতে বলা একেবারে নিরর্থক । সুরাবদি সাহেবেরই 
একজন সমর্থক এক প্রচারপত্রে বলিয়াছেন, কলিকাতায় এখন যদি 
_ খাগ্ত-অভিযান চালান হত্ব, তাহাতে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে 
না। চাউল ইতিমব্যেই এখান হইতে মন্ত্র অপস্থত হইয়া যাইবে। 


. খ্াস্ভশস্তের ঘাটতি সম্পর্কে স্ুরাবদ্ধি সাহেব আমাদিগকে কোন খবর 


. জানান লাই। তিনি বলিতেছেন, তথ্য-সংগ্রহ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। 


এই তথ্য কখনও প্রকাশিত হইবে না । কারণ তাহাতে প্রতি অঞ্চলেই 
বিপুল ঘাটতির বিবরণ প্রকাশ পাইবে। তিনি বলিরাছেন, যতদুর 
সংবাদ পাওয়া গরিয়াছে, বাউ-সন্ভর লক্ষ মন উদ্ধন্ত চাউল হস্তগত 
হইরাছে 1 এই হিসাব আদৌ নির্ভরযোগ্য নহে, কারণ ইহাতে ঘাটতির 
কথা বরা হর নাই । কিন্ত ইহা সন্থেও তিনি যে পরিমাণের উল্লেখ 
করিক্রাছ্েন, উহ্হান্ে দুল নাই তো ? আশা করি স্ুরাবর্দি সাহেব উত্তর 
প্রনান কালে ভীহার বিবুতিটা আবার বাচাই করিয়া দেখিবেন। 


করেক দিন পূর্বে কলিকাতার এক সংবাদপত্রে বলা হইয়াছে যে, উদ্ধত 


মালের পর্িনাণ আট নর লক্ষ বন হইবে $ বাট সম্ভর নর | 
বাট-সন্ভর লক্ষ এবং আট-নর লক্ষের নধ্যে বিস্তর পার্থক্য। কিন্তু 
সপ্দি সম্তর লক্ষ হন তাহা হইলে মিঃ ডেভিভ হেনড়ি ষেরূপ 


বাংলার অন্কট "২৭ 


বলিয়াছেন__ইহা! বাংলার অর্ধিবাসীদের মাত্র পনর দিনের খাবার। 
তাহাও যদি কোন অঞ্চলে কিছুমাত্র ঘাটতি না থাকে । ইহার পরে 
কি হইবে? জুরাবর্দি সাহেবকে আমি এই পরবর্তী অবস্থার কথা 
ভিজ্তাসা করিতেছি । এই কাধক্রম গ্রহণ করিবার পূর্বে আমরা তাহাকে 
সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম, খাছ্য-অভিযানে মান্গষের প্রয়োজনের 
অনুরূপ মজুত মাল কখনই বাহির হইবে না। আমরা বলিরাছিলাম, 
“আপনাদের নিজেদের দাত্বিত্ব এড়াইয়া। সমগ্র দায়িত্ব জনসাধারণের উপর 
আরোপ করিতেছেন । এই বিষয়ে ব্যর্থ হইলে তাহার পরে আপনারা 
কি করিবেন? তিনি বলেন, “তাহা আমি জানি না? 

[মিঃ জুরাব্দি বলিলেন, তিনি একথা বলেন নাই। ] 

আপনি নিশ্চয় বলিয়াছেন, “আমি জানি না|” আপনি ষদ্দি তাহা * 
প্রত্যাহার করিতে ইচ্ছা করেন, করিতে পারেন। ৮ 

[মিঃ স্ুরাবদ্দি বলিলেন, পরে কি করা যাইবে তাহা তিনি জানেন 


-নাঁ_এই কথাই বলিয়াছিলেন। ] 


তিনি স্বীকার করিতেছেন, পরে কি করা যাইবে তাঁহা 
তিনি জানিতেন না। অভিযান ব্যর্থ হইলে পরে কোন্‌ ব্যবস্থা 
আবলঙ্গন করিবেন_সে সম্পর্কে কোন কিছু ঠিক না করিয়াই কোন 
দায়িত্বশীল মন্ত্রীর পক্ষে কি এইরূপ কার্ষক্রম গ্রহণ করা উচিত 
হইয়াছিল? এই প্রকীরেই কি তিনি তাহার দায়িত্ব পালন করিয়া 
থাকেন? 

[মিঃ জুরাবদিকে অস্পষ্ট ভাবে কিছু বলিতে শোনা 
গেল।] 

ওরূপ ভাবে কিছু বলিয়! লাভ হইবে না। যদি স্তুরাবদদি সাহেব 


*বলেন যে খাগ্ব-অভিযান ব্যর্থ হইলে পরে কি প্থাঁ গ্রহণ করা 


হইবে তাহা তিনি জানিতেন না, তাহা হইলে আমি বলিব তিনি 


ডিলার রর শি 


২৮ পঞ্চাশের মন্স্তর 
দায়িত্ব এড়াইয়া গিষ়াছেন স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্যতা 
তাহার নাই। 


মনতরিমগলীর গঠনমূলক কার্যাবলী অর্থাও উত্তর-পূর্ব ভারতে বিস্তীর্ণ 
অবাধ বাণিজ্যমণ্ডলের কথা এবার কিছু -বলিব। ক্বরাবদি সাহেব 
ইহাকে প্রকাণ্ড বিজর বলিঙকা অভিহিত করিষীছেন। স্তর নাজিমউদ্দিন 
আরও ফলাও করিয়া বলিরাছিলেন, “আমরা পূর্ব-ভারতে অবাধ- 
বাণিজ্যের অবিকার পাইক়্াছি।” বাংলায় এক কণিকা চাউল আনক্সন 
না করিয়াই অথবা জনসাধারণের বিন্দুমীত্র উপকার না করিয়াই আজ 
সেই অবাধ বানিক্য অন্তহিত হইতে চলিয়াছে। অবস্ত এই ম্ুযোগে 
নুরাবর্ি সাহেব রহস্তময্ সতের ইস্পাহানি সাহেবকে বাংলা গবর্ণ- 
মেন্টের পক্ষ হইতে একমাত্র ক্রেতা নিযুক্ত করিতে পারিয়াছেন। আমি 
বলিতে চাই, স্থির সিন্কান্তের অভাব, ব্যস্ততা এবং বিশেৰ বিশেষ ব্যক্তি 
ও.ব্যবসারী-প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা-দান করিবার আগ্রহে মন্ত্রিমগুলী অবাধ- 
বাণিজ্য পরিক্ননার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই ; গোড়া! 
হইতেই গোলবোগ ঘটাইক্লাছেন। বাংলাদেশকে সেবা করিবার এক 
বিরাট সুযোগ তাহারা এইভাবে হারাইরাছেন। 

বিহার এবং উড়িব্যা সম্পর্কে সুরাবদি সাহেব কি করিয়াছেন? 
পরিনদ-গুভে মেক্রাজ হারাইয়া লাভ লাই $ তাহাকে উত্তর দিতেই 
হইবে | 'আ্ানি তথ্য প্রদান করিয়াছি, তাহাকেও তথ্যপূর্ণ উত্তর দিতে 
হইকে। সুরাবদি সাহেব কেন বিহার ও উডভিব্যা-গবর্মষেণ্টের সহিত 
আলোচনা করেন লাই? বনী ব্যবসারী এবং অপরাপর বেসরকারি 
লোককে তিনি চাউল কিনিবার অগণ্ড স্বাবীনতা দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 
ফল কি হইগ্াছে? চাউলের নুল্য সেখাঁনে ৬২ ৮২ এবং ১০২ টাকা হইতে 
৯৫২ ও ১৮৭ ঈাকার নধ্যে ছিল । যে কোনও দামে চাউল কিনিবার” 
জন্য প্রচুর টাকা! লইরা বাংলা হুইন্তে লোক চলিয়া! গেল ১ দুতিক্ষ সঙ্গে 


বাংলার সম্কট হ্$ 


সঙে-দাবানলের ্তায় বাংলা হইতে উড়িষ্যা এবং বিহারে ছড়াইর়া 
পড়িল। বাংলার মন্ত্রিমগলী ও উড়িব্যার মন্ত্রিমগুলীর ব্যবহারে অবশ 
পার্থকা আছে। উড়িব্যার মন্ত্রী সাহসিকতার সহিত ভয়াবহ অবস্থা স্বীকার 
করিয়াছেন $ বলিয়াছেন, ছু্িক্ষের জন্য মাত্র একটি জেলা বালেশ্বর 
হইতেই এক পক্ষ কালের মধ্যে সত্তর জন লোকের অনশনে মৃত্যু 
হুইয়াছে। কিন্ত বাংলার সংবাদ গোপন করিরা অবিরত সরকারি দায়িত্ব 
এড়ানো হইতেছে । এইভাবেই আমরা প্রতিবেশী প্রদেশগুলির 
সহানুভূতি এবং সহযোগিতা হারাইয়াছি। 

বিহার ও উডিব্যা, অঞ্চলে ব্যবসায়ীদের বাধামুক্তভাবে ছাড়িয়া দেওয়া 
হইল। সস্তা দরে চাউল কিনিয়া লাভবান হওয়াই তাহাদের মতলব। 
উভিষ্যা-গবর্মমেপ্ট ইহাতে বাধা দিলেন ১ বিহার-গবর্নমেন্টও সেই গঞ্থা 
অনুসরণ করিলেন । জুবাবদি সাহেব পরে তাহাদের সহিত আলোচনা 
চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত আমি বলিতে চাই, সর্বপ্রথমেই 
এই আলোচনা করা বাংলার মন্ত্রিমগুলীর একান্ত করণীয় ছিল। কি 
কারণে সুরাবদি সাহেব তখন উভিষ্থা ও বিহারে যাইতে দ্বিধা করির়া- 
ছিলেন? পাকিস্তানের সমর্থক হিসাবে তিনি ভবিষ্যৎ হিন্ুস্থানের অংশ 
বিহার ও উডিষ্বার নিকট অনুগ্রহ চাঁহিতে যাওয়া পছন্দ করেন নাই-_ 
কারণ কি ইহাই ? হায় রে, পাকিস্তানের অর্থনীতিক ভিত্তি যে ধ্বসিয়া 
পড়িতেছে! পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ ছুর্গ বাংলাকেই পার্শ্ববর্তী হিন্দু 
প্রদেশসমূহের বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া বাচিতে হইবে । দ্ুরাবদি 
সাহেবকে সাহাযোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করিতে 
হইবে। কেন্দ্রীয় সরকীর ছাড়া বাংলা ও ভারতবর্ষের সমস্তার মীমাংসা 
শেষ পর্যস্ত কিছুতে সম্ভব হইবে না। 
» আমি প্রশ্ন করিতেছি,কি কারণে স্থরাবদ্দি সাহেব বিহার-সরকাঁর এবং 
উড়িব্যার মন্ত্রিমগুলীর কাছে গিয়া পুর্বাহ্ন আপোষ-মীমাংসাঁর চেষ্টা 
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নাই £ কেন তিনি বলেন নাই, আমরা অনশনে জাডিসাযাগ্জারা 
করেন নাই? 


কি পাচ দশ লক্ষ মন করিয়া চাউল বাংলাকে দিতে পারেন না? 
তি € দালালেরা যথেচ্ছ আচরণে মুল্য বিপর্যতত করিয়াছে? 

পি? য় থু ০ 

ব্য সুযোগ না দিয়া বাংলা বিহার এবং উড়িব্যার গবর্নমেন্ট একক্র 


লে 
বনিক মূল্য সম্পর্ক সনদে একটা মীমাংসা করিয়া লইতে পারিতেন। 


মন্ত্িমগ্ুলী এই প্রণালীতে সমস্তা-সমাধানের চেষ্টা করিতে পারিতেন, 
তীহার! তাহা করেন নাই। 

মা বাংলা-গবর্নমেন্টের পক্ষ হইতে একমাত্র 

ক্রেতা নিষুক্ত করিবার সম্পর্কে এইবার আমি আলোচনা করিব। 

প্রথমেই বলিয়া রাখি, ইস্পাহানি সাহেবের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত তাবে 


- আমার কিছু বলিবার নাই। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য অংশীদারদের 


আমি চিনি না বলিলেই চলে। বস্তুত ইহা! ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়, 
নীতিগত প্রশ্ন । মন্ত্িষগুলীর পক্ষে ইহা কলঙ্কের কথা বে, তীহারা। 
একটি বিশেৰ ব্যবসারী-প্রতিষ্টানকে সোল-এজেন্ট নিবুক্ত করিয়াছেন” 
এবং দলিল স্বরূপ একটুকরা কাগন না লইয়াও তাহাদিগকে 
প্রায় ছুই কোটি টাকা অশ্রিম দিরাছেন। বাংলা গবর্মমেপ্ট এবং 
ইস্পাহানি কোম্পানির মধ্যে চুভি-সম্পকিত একটি দলিলও কি 
সুরাবদি সাহেব দেখাইতে পারেন? এ বিবয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থ|-পরিবদের 
নিদেশি লওরা হইগ্রাছিল কি? ব্যবস্থা-পরিবদের সদন্ত হিসাবে 
আমতলা এখালে বলিরা বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছি। 
বাজেট কোন প্রকারে জোড়াতালি দিয়া উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা: 
হইব্লাছিল। লে বাজেট বিবেচিত হয় নাই সত্য, কিন্থ বিবেচনার 
জন্য গত সপ্তাহে পেশ করা হইর়াছিল। ইস্পাহানি-কোম্পানিকে 
যে উপবুক্ত ক্ষনতা! ব্যতীত ছুই কোটি টাকা বা ততোধিক অগ্রিম 
নেওয়া হইয্লাছে শর বাজেটে তাহার উল্লেখমাত্র ছিল না। সাধারণ 


| 
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তহবিল হইতে অনম্থমোদিত ও একেবারে বে-আইনি ভাবে উহা ব্যয় 
করা হইয়াছে! হু 
আমি অভিযোগ করিতেছি, বাংলা-গবর্মমেট ও ইস্পাহানি- 
কোম্পানির মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন সর্ত চূড়ান্ত ভাবে স্থিরীকৃত হয় 
নাই। মন্্িমগলীর ষদি সাহস থাকে, তাহারা ইহার প্রতিবাদ করুন। 
এ বিষয়ে কোন টেগার আহ্বান করা হর নাই। ইহাদের সহিত ষে 
সকল সর্ত হইয়াছে, অন্ত কাহাকেও সে সতের” কাজ করিবার শ্ুযোগ 
দেওয়া হয় নাই। বাংলা-গবর্নমেন্ট যে ভামিনের দাবি করেন, ইস্পাহানি: 
তাহা দিতে অস্বীকার করেন। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে এত 
টাকা একটি ব্যবসারী-প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হইল, যাহার একজন: 
অংশীদার মিঃ হুরাবদির দলের প্রবান সমর্থক। ইহার চেয়ে গুরুতর" 
কলক্ষের বিষয় আর কি হইতে পারে £ লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য বঙ্গসম্তানের' 
সেবাই নাকি ইহার একমান্্র উদ্দেশ্ত ! জিজ্ঞাসা করি, তাহার জন্য 
এই অসাধারণ পন্থা কেন অবলম্বন করা হইল? কেন টেগার, 
আহ্বান কর! হয় নাই? স্থরাবদ্দি সাহেব বলিতেছেন, চেম্বার অব' 
কমাসগুলির পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়াছিল। পরিবদ-গুহে এমন- 
নিলজ্জ মিথ্যা আর কখনও উচ্চারিত হয় নাই। বেঙ্গল স্তাশনাল 
চেম্বার অব কমাসের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, তাহাদের কোন: 
পরামর্শ গ্রহণ করা হয় নাই। গতকল্য মাড়োয়ারি চেম্বার অব কমাসেরর 
প্রতিনিধি বলেন, তাহাদের সহিত পরামর্শ হয় নাই। ইওিয়ান চেম্বার 
অব কমা আমাকে বলিবার ক্ষমতা দিয়াছেন যে, তীহাদের 
সছিতও কোনপ্রকার পরামর্শ হয় নাই। বাংলার জনসাধারণকে এবং 
ব্যবস্থা-পরিষদকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য কেন এই চেষ্টা? ইস্পাহানি- 
₹কাম্পানি চল্লিশ লক্ষ টাকা মুনা! ছাড়িয়াছেন, এইরূপ বলী হইয়াছে । 
ইহার দ্বারা কি বুঝাইবার চেষ্টা, হইতেছে, তাহা আমি জানি না), 
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(দি সাহেব তাহা ভাল করিয়া ৩, মজাও 
সম্ভবত স্ুরাবদি স 


নপ ঘটিক়াছে। অবশ্ত আমার 
'আমার অনুমান, ব্যাপারটা নি ্ যাক, ইস্পাহানি 
দন্ত এই অগলি বরস্ চাল আছে। কলিকাতার বাজার 
নিকট পীচ লক্ষ মন 
কোম্পানির টাকা হিসাবে বিক্রয় করা যাইতে পারে। 
চর জগত এই সময় বলিলেনঃ “আমরা আপনাদের 
টি নি প্রতি মন ২২২ টাকা হিসাবে বিক্রয় টং 1” ইহার 
জড়ায়, প্রতি মনে ইল্পাহানি কোম্পানি ৮২ টাকা মুনাফা 
রঃ সি পরিমাণ, পীচ লক্ষ মন হইলে বুনাফা 
উর উপর চল্লিশ ক্ষ টাকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল কিন্ত 
প্রশ্ন হইতেছে, কি নুল্যে ইস্পাহানি-কোম্পানি ত্র চাউল কিনিয়া- 
ছিলেন?. দশ টাকা, বারো টাকা, পনের টাকারকি মুল্যে? 
এই সঙ্পর্কে কোন তদন্ত হওয়া কি প্রয়োজনীয় নয় ? 
কোন্‌ নীতি অনুসারে বাংলা-গবর্নমেন্ট তাহাদের ' অনুগৃহীত 
মুনাকাকারীদের আশ্রর দিতেছেন? বাংলার অধিবাসীদের অনস্ত 
দুহদুর্ঘশার় ডুবাইয়া! কেন এই সকল ব্যক্তিকে কীপিতে দিরাছেন ? , 
মন্্রিমগুলীর সবর্থক যে মুসলমান সদস্তগণ বসিয়া আছেন তাহাদের 
নিকট আমার-নিবেদন, তাহারা বেন ব্যাপারটিকে দলগত প্রশ্ন হিসাবে 
না দেবিরা নিবাসক্তভাবে সমগ্র পরিস্থিতির কথা! বিচার করেন.। 
ইহা সুসলীন লীগ, কংগ্রেস অথবা কোন দল-বিশেবের প্রশ্ন নহে । 
পূর্বতন মন্িনগুলীর কার্ষকালেও ইস্পাহানি-কোম্পানির সহিত এক 
বেনামি ছুক্তি রম্পণদিত হর । কিন্ত জানা গিরাছে, গবর্মরের আদেশ 
ন্থবারে জঙ্গেপ্ট-সেক্রেটারি, উহা বম্পাদন করিয়াছিলেন । এই 
পরিবদ-গৃহেই কন্দনুল হক সাহেব এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন ।* 
হার উক্তির এখন পবন কোন প্রতিবাদ হয় নাই। ৬ 
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মণ্টের এজেন্টরূপে কাজ করিবেন 
তাহারা নিজেদের হিসাবে চাউল কিনিবেন না, এইরূপ কথা হয়। কিন্তু 
ইস্পাহানি কোম্পানি এই সরতে রাভি হন নাই। তাহরা প্রস্তাব 
করিয়াছেন, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভিরেন্টরের অন্ুমতিক্রমে 
নিজেদের হিসাবেই তাহাদিগকে চাউল কিনিবার অনুমতি দিতে 
হুইবে। এই সকল গুরুত্বপূর্ণ সত সমন্ধে এখনো কিছু ঠিকঠাক ভগ্ন 
মুনলীম-লীগ দলের অন্গৃহীত এই সদন্তের 
হইতে কোটি কোটি টাকা দেওয়া হুইতেছে। 
ইহার তুলনায় অনেক সামান্ত অভিযোগে মিঃ হেনডি এবং তাহার দল 
ক্ষিপ্ত হইয়া প্রাক্তন মন্ত্রিগুলীকে সমর্থন করিতে বিরত হন। প্রাক্তন 
মন্্রিমগুলীর বিরুদ্ধে কিন্ত এই ধরণের কোনই অভিবোগ উত্থাপিত 
হুয় নাই । মিঃ হেন তাহার দল এখন কি করিবেন? প্র 
ওখানে তাহারা শান্ত মেবশাবকের স্যার বসিয়া আছেন। মিঃ ছেনডি 
মন্্রিগুলীকে সাটিফিকেট দিয়াছেন এবং মন্ত্রিমগুলীর নিকট হইতেও 
আবার পালটা সার্টিফিকেট প্রত্যাশী করিয়াছেন। “আমি তোমার 
পিঠ চুলকাইরা দিতেছি, তুমিও আমার পিঠ চুলকাইয়া দাও*__ 
ব্যাপারটা এই রকম আর কি! 


ড্রি এবং 


[ সরকার-পক্ষ হইতে একভন বলিলেন, "ইহারা আপনাদেরও 
পিঠ চুলকাইয়াছিলেন |” ] 
-. ইন্ারা আমাদের পিঠ চুলকাইবাঁর চেষ্টা করিয়াছিলেন, সত্য কথা । 
কিন্তু পরে দেখিলেন, ব্যাপারটি তাহারা যেরূপ প্রত্যাশা করেন, তাহা 
হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; আমর! তাহাদের খুশি করিতে আদৌ প্রস্তুত 
নহি। তখন গত মার্চ মাসে ফুরোপীয় দল.বিরোধী দলে যোগদান 
করেন। হু 
, মিঃ ম্যাকইন্স্‌ কেন পদত্যাগ করেল, মিঃ ুরাবদির নিকট 
৩ 
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হইতে পরিষদ সেকথা জানিতে চাহেন। মিঃ ম্যাকই 
হইয়া পদত্যাগ করেন, ইহা! কি সতা নয়? 

বান মহিষশুনী যেভাবে সরবরাহ্থিভাগের কাজ চালাইতে- 
ছিলেন তাহাতে অতি-মাত্রার অননথষ্ হইয়াই' মিঃ ম্যাকইন্স্‌ চলিয়া 
যান। তিনি কি বলেন নাই, ঘনিষ্ভাবে সম্পকিত কোন বিশেষ 
ব্যবসায়ী-প্রতিানের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যদি বিভাগের- 
কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে এই রকম লোক-দেখানো! 
মারকতি কাজ না করিয়া প্রত্যক্ষভাবে এ ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানের 
সহিত গবর্মমেন্টের কাজ চালানো উচিত? এই বিষয়ে আমি মাত্র 
'আর একটি কথা বলিব__ 

[ সিদ্দিকি সাহেব অস্পষ্ট ভাবে কি বলিলেন । ] 

সিদ্দিকি সাহেব আমাকে বাধা দিতেছেন। তাহার বিবেক-বুদ্ধি 
জাগ্রত হইগ়াছে, তাহাতে আমি আনন্দিত । সেদিন সিদ্দিকি সাহেব 
ঘোষণা করিক্াছিলেন, নিয়মতান্ত্রিক ব্যাপারে তিনি কোন দল- 
বিশেষের মুখ চাহিয়া কা করেন লা। তীহার ধৈর্য হারাইবাঁর 
প্রত্মোজন নাই__ আমিই তাহার নিকট এইবার একটি নিয়মতান্ত্রিক 
সমস্ত উপস্থিত করিতেছি! মে লিখিত 'পার্লামেপ্টারি প্র্যাকটিশ'-এর' 
প্রথন অধ্যাত্র ৩৪ পৃষ্ঠায় লিবিত আছে যে, হাউস-অব-কমন্সের কোন 
সদল্ত ঘদি গবর্নমেন্ট-কন্টযক্টর হন, তাহার ভোট দিবার অথবা হাউল-: 
'অব-কমন্দের সদন্ত থাকিবার অধিকার থাকে না। ইহা! আইন-সনধিত 
একটি প্রথা । বুটিশ পার্লামেন্টের হুস্পষ্ট বিধানের উপর এই প্রথা 
প্রতিষ্তিত। মিঃ সিদ্দিকি নিয়সতান্ত্রিকতা এবং ইংল্যাণ্ড, তুরস্ক, স্পেন, 
জরান্দ, বেলজিরান, হননুলু প্রস্থৃতি সর্বস্থানের পার্লামেন্টশীয় বিশ্তার 
জন্ত বি্যাত,/ তিনি কি স্বীকার করিতে প্রস্তত আছেন, উপরোক্ত 
নীতি অনুসারে নিঃ ইস্পাহানি অথবা অন্য ,যে, কোন গবর্ণমেন্ট-? 


ন্স্‌ বিরক্ত 


"বাংলার সঙ্কট ৩৫ 


কণ্ট,াক্টরের পক্ষে আর পরিষদের সদন্ত থাকা উচিত হইকে 
না? 

[সরাবদি সাহেব - বলিলেন, প্রাক্তন মন্ত্রিমগুলীর * আমলেও, 
কণ্ট,াক্টর ছিল। ] 

কোন পরিষদ-সদন্ত যদি সে আমলে গবন মেণ্ট-কণ্ট্যাক্টর রূপে কাজ 
করিয়া থাকেন, তবে তাহারও অনুরূপ ব্যবহার পাওয়া উচিত ছিল। 
এ বিবয়ে কোনও প্রকার সহানুভূতি দেখানো বিধেয় নয়। বস্তুত” 
এই কপটতা বাংলার জনসাধারণের সম্মুখে নগ্রভাবে উদ্বাটিত করিবার 
প্রয়োজন হইরাছে। 

পরবতী আলোচ্য বিষয় হইতেছে বণ্টনের পদ্ধতি । আমি খুব 
সংক্ষেপে এ প্রসঙ্গের আলোচনা করিব। গবর্নমেন্ট বলিতেছেন, 
কণ্ট্রোল-দোকান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে । বর্তমানে তীহার1 আট 
শত পর্যন্ত সরকারি দোকান খুলিবার কল্পনা করিতেছেন। কণ্ট্োল- 
দোকানের পক্ষ হইতে ওকালতি করিতেছি না । আমি জানি, প্রধানত 
ছুই কারণে কণ্ট্োল-দৌকানগুলি ব্যর্থ হইয়াছে ই (১) সরবরাহের 
অভাব, এবং (৩) কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনাচার । যদি অনাচারের 
জন্য কণ্টোল-দোকানের উদ্দেস্ত ব্যর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
নির্মমভাবে সেই অনাচার দুর করিতে হইবে ; ইহাতে কেহ কোন- 
প্রকার দোব দিবে না। কিন্তু ব্যবসায়ের স্বাভাবিক পথ সম্পূর্ণভাবে 
ন্ট করিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ? গবর্মমেন্টের বণ্টন-নীতির 
সহিতও ইহার কোন সামগ্রস্ত নাই। ক্রয় সম্পকে কিন্ত আমি এরূপ 
কথ! বলিতেছি ন1) সে বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। 

বন্টন সম্পর্কে কি জন্য এই প্রস্তাব হইতেছে যে, ব্যবসায়ের সাধারণ: 
পন্থা, বর্জন করিয়া! সরকারি দৌকান খুলিতে হইবে? প্রস্তাবিত 
দৌকানের স্বরূপ কি হইবে? কি যুল্যে কাহাদের উপর উনার 
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ভার দেওয়া হইবে ? কি কি বিষয় আলোচনা করিয়া কোন্‌ কোন্‌ 
অঞ্চলে ই সকল দোকান খোলা হইবে? পূর্বতন মন্ত্িমগুলী সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিটলন, কোন ব্যক্তি অন্তত তিন বৎসর কাল ব্যবসায়ের 
সহিত লিপ্ত না থাকিলে সে কণ্ট্টোল-দোকান পাইবার অধিকারী 
হইবে না। এই নিয়মটি অনাচার নিবারণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক 
ছিল। কি কারণে ইহা উপেক্ষিত হইল? সাম্প্রদায়িক এবং 
দলগত ভিত্তিতে অনুগ্রহ-বন্টনের পক্ষে নিয়মটি কি প্রতিবন্ধক হইয়া 
ন্নীডাইয়াছিল ? ্ 

অধিক-খা্য উৎপাদন আন্দোলন কিরূপ চলিতেছে ? এই বিষয়ে 
সরকারের গঠনমূলক প্রস্তাব সম্পূর্ণত আনরা জানিতে চাই। প্রচার-কার্ষ 
লোক ভুলাইবার পঙ্থা মাত্র ; কাগভের উপরে খাগ্য উৎপন্ন হইবে না। 
প্রতিদিন আমরা বাংলার বহু অঞ্চল হইতে চিঠি পাইতেছি, কির 
উপযোগী বীজের ভাব গবর্মষেন্ট যদি এখন হইতেই ব্যবস্থা 
ন্নবলম্কন না করেন, তাহা হইলে আগামী ব্সরও ভাল আমন ধান 
ন্ন্মিবে না। সমস্ত প্রদেশ প্রায় চাউলশৃন্ত হইয়াছে, তাহার উপর 
বদি পরবর্তী আমন ধানের আশাও অন্তহিত হয়, তাহ! হইলে বাংলা 
দেশের কি শোচনীর পরিণতি ঘটিবে ! মন্ত্রিমগুলী সংবাদ পাইতেছেন 
কিনা ভানি না__দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা রোগে অসংখ্য গবাদি পশ্ত 
মারা পড়িতেছে | নামরিক উদ্দেশ্তেও প্রচুর পরিমাণে গবাদি ক্রয় 
করা৷ হইতেছে । এই পরিবদেরই ভনৈক সদন্ত সম্প্রতি সবগ্রান হইতে 
আসিগ্রা বলিয্লাছেন- তাহার চোদ্দটি বলদের ভিতর তেরোটি বসন্তে 
মারা গিরাছে, একটিমাত্র জীবিত শ্বাছে। ইহাই বাংলার সাধারণ 
ন্অবস্থা। জ্আগানী করেক মাসে নানা সংক্রামক ব্যাধি-বিভ্তারের 
কলে বাংলার ভ্নস্থাস্থ্যের অবস্থা শোচনীয় হইতে পারে» তাহার 
কথা: কি নস্রিমগুলী চিন্তা করিতেছেন? নিঃশেষিত-জীবনীশক্তি 
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লক্ষ লক্ষ বন্গবাসীর উপর উহা! চরম আঘাতের ন্যায় পতিত হইবে। 
অনশন এবং রোগে যাহাতে মানবের মৃত্যু না ঘটে, তাহার ভঙ্গ 


* কি ব্যবস্থা অবলঘ্িত হইয়াছে? 


প্রতিকারের উপায় কি? 

উপায়, গবর্মমেপ্টকে ছুর্ভিক্ষ ঘোবণা করিতে হইবে এবং ছুভিক্ষ- 
প্রতিকারের জন্ সহ্বদর়তার সহিত উপবুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে 
হুইবে। গবর্মমেন্ট পরিশোধের কিছুমাত্র প্রতিশ্রতি দিবেন না» 
গ্রাম্য-কমিটা সামর্থ্য অস্কারে যাহা হয় করিবেন, এই ভিত্তিতে স্বলীবশিষ্ট 
চাউল বলপুর্বক ধার করিবার নীতি-প্রয়্োগ অথবা স্বাবলম্বন সম্পর্কে 
সস্তা উপদেশ দান_-এই সকলের পরিবর্তে বাংলার অধিবাসীদের 
আহার্য যোগাইবার পূর্ণ দারিত্ব গবর্নমেণ্টকে গ্রহণ করিতে হইবে । 

মন্ত্িগুলী হয জনসাধারণকে খাওয়াইবার দায়িত্ব গ্রহণ করুন, নতুবা 
পদত্যাগ করুন| কার্ধত যখন ব্রিটিশ-গবর্মমেণ্টেরই পুর্ণ শাসন 
চলিতেছে, তাহারাই অধিবাসীদের খাওয়াইবার এবং প্রদেশের শান্তি- 
শৃঙ্খল! বজায় রাখিবার দারিত্ব গ্রহণ করুন। 

মুল-সমস্তা সমাধানের জন্য মূল্য ও সরবরাহের পর্ণ-নিয়ন্্রণ প্রয়োজন 1 
মিঃ হেনড়ি ঠিকই বলিয়াছেন, ইহা করিবার তিনটি পন্থা আছে। 
গবনমেন্ট একাই সমস্ত মাল ক্রয় করিতে পারেনঃ ব্যবসায়ীর ক্রয় 
করিতে পারেন; অথবা গবনমেন্ট ও ব্যবসায়ী উভয়ে মিলিয়া ক্রুদ্ধ 
করিতে পারেন। গবনমেন্ট বাজারে আসিবার. ফলেই সমগ্র পরিস্থিতি 
বিপর্যস্ত হইয়াছে। পূর্ণ নিয়নত্রণ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হইলে কখনই ইহার 
প্রতিকার হইবে না। ব্যবসায়ীদিগকে অবাধ-ক্ষমতা দিলেও প্রদেশের 
শশ্ত নিঃশেষিত হইবে 3 তাহাতে বণ্টন-ব্যবস্থারও সঙ্গতি ও সাম্য রক্ষিত 
হইবে না। একমাত্র গবর্মমেন্টই ষুল্য এবং সরবরাহের পুর্ণ নিয়নত্র- 
ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং তাহার ফলে রেশনিং প্রবতিত হইতে 


বাস 
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পারে। রেশনিং-এর অর্থই হইতেছে সরবরাহের সম্পর্কে জারি 
প্রতিশ্রতি। যরবরাহের সুব্যবস্থা ছাড়া রেশনিং চলিতে পাচ লা। 
গবর্নমেন্ট মানে যাহা করিতেছেন তাহা রেশনিং নহেঃ না 
লৌককে কার্যত অনশনে রাখা হইতেছে। সরবরাহ অব্যাহত 
নাই $ এবং গবর্মমেন্টও একথা বলিতেছেন না৷ যে, রেশনিং প্রবতিত 
করিয়া তীহারা সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। যদ্ধি সর্বশ্রেণীর 
বব সরবরাহ ও বন্টন সম্পর্কে সায় ও সাম্যের নীতি অনুস্থত 
হয়__তাহা হইলে লোকে ছুঃখ-ভোগ ও ত্যাগ-স্থীকাঁর করিতে 
প্রস্তুত আছে। রি 
' কি প্রকার গবর্মষেন্টের পক্ষে এই দায়িত্ব লওয়! সম্ভব £ বাংলার 
এই নিদারুণ স্ঙ্কটের সময় কৌন একটি দলের লোক লইয়া গঠিত 
গবর্নমেন্টের পক্ষে মুল্য ও সরবরাহের উপর পূর্ণ-নিযন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং 
বাংলার ছর কোটি লোকের আহার্ধের দায়িত গ্রহণ করা সম্ভব নহে। 
"আমাদের এই বিরোধী দলও যদি গবনমেপ্ট গঠন করেন এবং মুসলীম- 
লীগ বিপক্ষ দলভুক্ত থাকেন, তবু সমস্তার সমাধান হইবে না। বস্তত 
আত দল-গত বৈবম্য সম্পূর্ণ বিস্তৃত হইতে হইবে $ মন্ত্িমগুলীকে 
সর্বশ্রেণীর আস্থাতীজন হইতে হইবে। সাহাষ্য-দানের চেষ্টা অকপউ 
হইবেঃ সমশ্তাটি জাতীয়তার দিক দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। 
রাজনীতিক এবং দলগত স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া অগ্রসর হইলে কোনরূপ 
সমাধান হইবে না। বে সকল দল এবং উপদল একত্র কান্ধ কর্রিতে 
ইচ্ছুক, ভাহাদের সকলের প্রতিনিধি মন্ত্রিমগুলীতে থাকিবেন। 

[শ্রীনুত রসিকলাল বিশ্বাস বলিলেন “আপনিও তাহাদের মধ্যে 
খাকিবেন তো ঠ] 

না, আমি নই। অপরের হস্তের ক্রীড়নক হইতে আনি চাই ন!। 
ব্তাহা হইলেও দারির্স গ্রহণ করিত্তে পারে, এমন যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত 


৩৮ - 


নত 


বীংলার স্কট নু 


৩৯ 


“লোকের অভাব হইবে না। এই জাতীর-সঙ্কটের সম্মুখে দলগত 
মনোভাব একেবারে ত্যাগ করিতে হুইবে। ব্রিটিশ-পৃষ্ঠপোবকতার 
উপর নির্ভরশীল দল-বিশেষের স্বার্থের প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়া» 
(যাহাতে সমগ্র প্রদেশের মঙ্গল সাধিত হরঃ এইরূপ কোন মীমাংসার 
,সকলে মিলিত হইতে পারিলে, তবেই দলগত মনোভাব অস্তহিত 
হুইবে। 
দু'একটি এতিহাসিক প্রবন্দের সংক্ষেপে উল্লেখ ,করিয়া আমি 
বক্তব্যের উপসংহার করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উদ্ধৃত করিব না, কারণ 
তাহার অভিমত হর তে! পক্ষপাতদুষ্ট বল! হইবে। ব্রিটিশ এরতিহাসিক- 
গণই বলিয়াছেন, বাংলাদেশে ছুভিক্ষ ও. মহামারী যেন অলঙভ্্য রীতি 
অনুক্রমে একের পর এক ঘটিয়া আসিতেছে । যখন মোগল-, 
সাম্রাজ্যের বাহু বাংলার দিকে বিস্তুত হইতেছিল, সেই সময় গৌড়রাজ্যে 
আকন্মিক মহামারীর আবির্ভাব ঘটে। বিশাল সুন্দর নগর গৌড় শুধু, 
বাংলার নহে, সমগ্র ভারতের গৌরব ছিল) এক বৎসরের মধ্যেই 
উহা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইল। হান্টার অনন্থকরণীয় ভাষার বর্ণনা 
করিয়াছেন, কিরূপে উহ্থা ব্যাগ্র এবং বানরকুলের আবাস-ভূমিতে 
পরিণত  হইয়াছিল। 
ও তিরোভাৰ ঘটিল। কয়েক শতাব্দী পরে পলাশীর বুদ্ধের 
অব্যবহিত পরেই ছিয়াত্তুরে মহস্তর বলিয়া কথিত ১৭৭* অবের 
ভীষণ ছুতিক্ষ দেখা দেয়। ইংরেজরা এই সময়েই বাংলায় 
আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন। আজও আমরা পুনরায় 
-দ্দুিক্ষ এবং গুরুতর অর্থনীতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছি। - বাংলার 
“সমস্ত অঞ্চল হইতে হুর্গতি ছুঃখতভোগ এবং মৃত্যুর সংবাদ আসিতেছে । 
রর একান্ত বশস্বদ মন্ত্রিমগুলী কর্তৃক প্রকাশিত ল্ুমিষ্ট বাক্যালক্কত ইন্তাহারে 
ন্সরস্থার গুরুত্ব গোপন বা লঘু করিবার জন্য যত চেষ্টাই হউক, নিয়তি 


ইহার পর মোগল-সাততরাজ্যের আবির্ভীব , 


বু পঞ্চাশের মনর্ডর 


ইতিহাসের বিশ্ব়কর ও ভয়াবহ পুনরাবৃতির দিকে অমোঘ অঙ্গুলি 
*. নিদেশি করিতেছে। ১৭৭* অন্ধের ছুতিক্ষের সময় বাংলার যে অবস্থা! 
ঘটয়াছিল/বউমানে অবিকল তাহাই টিতে যাইতেছে। বিষয়টি 
আযাদের নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। হান্টার এই ছুতিক্ষের 
যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধত করিতেছি। পরিষদের 
সদশ্তবুন্দের প্রতি আমার অনুরোধ, তাহারা যেন মনঃসংযোগ করিয়া 
ব্যাপারটি অনুবাবন করেন। তারপর কতৃপিক্ষকে প্রশ্ন করিতে হইবে, 

১৯৪৩ অকে কি ভাবে তীহারা দায়িত্ব পালন করিতে যাইতেছে ? 

[ সিদ্দিকি াহেব বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন। ] 

আমি ভানি, এই কাহিনী সিদ্দিকি সাহেবকে অতিশয় বিচলিত 
" করিতেছে । 

[ দিদ্দিকি সাহেব বলিলেন, “নিশ্চয় ] 

- কিন্ত এই পরিষদে এমন অনেকে আছেন, বাহার! বাংলার হতভাগ্য 
অবিবাদীদের প্রতি অধিকতর দয়াবান ও সহান্ৃভূতিশল। দূর সিন্ধু 
প্রদেশ হইতে বাংলায় আসিরা সিদ্দিকি সাহেব অপরিমিত বিত্ত-সঞ্চয় 
করিয্বাহেন। ইহাতেও যদি তিনি সন্থষ্ট না হই! থাকেন, এই প্রদেশের 
অধিবানীদের জন্ত এখনো বদি ভাহার কিঞ্চিত মাত্র সহান্থভূতি লা 
হইব্রা থাকে, তবে আমরাই তীহাকে করুণা করিব । 


এ ১ ২ 
৯৭৭০ অন্দের ছুতিক্ষ সম্পর্কে হাণ্টার যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন 
তাহাব্র কিঞ্চিৎ নিক্লে দেওয়া হইল-_ 


১৭২ অন্দে সমস্ত শ্রীন্মকাল ধরিয়া! স্বানরোর্ধী গরমের মধ্যে মানুষ মরিতে 
লাঙ্গিল॥ ক্ুষকেরা গ্রোরু ও চাবের বন্ত্রপাতি বিক্রয় করিল, বীন্-ধান খাইয়া 
কেলিল, পুতকৃা প্ৰন্ত বেচিল। শেবে আর পুক্রকল্ঠা কিনিবারগ লোক পাওয়া 
বাক্স নাঁ। লোকে গাছের পাত! এবং নাঠের ঘাস খাইতে লাগিল । ১৭৭৯ 
দরবারের রেনিডেষ্ট স্বীকার করিলেন, জীবিতেরা সৃতদেহ ভক্ষণ ক' 


অন্দে 
বিতেছে ॥ 


বাংলার সঙ্কট 58 
দিন-রাত্রি 


অনশনরিস্ট এবং রোগগ্রন্ত হতভাগ্যেরা স্রোতের ম্যায় নগরে প্রবেশ 


যু এবং মৃতদেহের শ্ত,পে বাল্তাধাটে লোক-চলাচল বন্ধ 


শবদেহের সৎকারও আর সম্ভব হইল না। এমন কি প্রকুততির সন্মার্জক 
শিয়াল রও মৃতদেহ থাইয়া শেব করিতে পার না। 


স্তূপে নাগরিকদের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিল। 


বিকৃত এবং গলিত শবের 


মেকলে ততকৃত লর্ড ক্লাইবের জীবন-চরিতেও অনুরূপ চিত্র অস্কিত 
করিয়াছেন__ 


বে দকন নিতান্ত কোমলাঙ্রী অন্তঃপুরিকা! কখনও বাড়ির বাহিরে আদেন নাই, 
যাহাদের অবগু*ঠন কখনও লোকচক্ষুর সন্মুখে উন্মোচিত হয় নাই, ভাহারাও পথে 
চাউল পাইবার নিমিত্ত ভূলুণ্িতা 
হইয়া পধিকদের করুণ! ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । বিজেতা ইংরেজদের প্রমোদো দ্যান 
এবং অস্টালিকা-তোরশের অতি-নিকটে সহস্র সহস্ব মৃতদেহ প্রতিদিন হুগলি-নদীর 
স্রোতে ভাদিয়া আসিতে লাগিল। সত এবং মুমৃবু'র জন্য কলিকাতান্ রাস্তায় লোক- 
চলাচল বন্ধ হইল। রুগ্ন ও ছুধল দেহ লইয়া যাহার! বাচিয়! থাকিল, আত্মীয়দেক্র 
শবদেহের সৎকার করিবার অথবা গঙ্গাজলে সৃতদেহ নিক্ষেপ করিবার উৎসাহ 
তাহাদের ছিল ন1। 
করিত ; তাহাদিগকে ভাড়াইয়া দিবার ইচ্ছাও কাহারও হইত না।” 


আনিয়া দ্রাড়াইলেন ; সন্তান-সন্ততির জন্য 


প্রকাগ্য দিবাভাগে শিয়াল ও শকুনির দল মৃতদেহ ভক্ষণ 


ইহা অতিরঞ্জিত কাহিনী নয়। আজ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে 
আমরা অবিকল এইরূপ বিবরণই পাইতেছি। আজই আমি ছয়-সাত 
খানা চিঠি পাইয়াছি। তাহাতে দেখিতে পাইলাম, উপরের ব্ণিত 
অবস্থাই ঘটিতে শুরু হইয়াছে । পরিষদের কাছে আমি প্রশ্ন করিতে 
চাই, এই ছুদৈবের গ্রতিকার কি? বাংলার জীবন-প্রবাহ যদি 
অকন্মাৎ লুপ্ত হইয়া যায়, তবে আমরা কোথায় থাকিব, আমাদের 
দলই বা কোথায় থাকিবে ? 

এই মন্বস্তর কোন প্রাকৃতিক ছুর্যোগের জন্য ঘটে নাই ধাহারা 
তাণরতবর্ষ এবং বাংলাদেশ শাসনের জগ্ দায়ী, তাহাদেরই অনুম্থত ভ্রান্ত 


১ 


প নু 
৪২ . পঞ্চাশের নম্বন্তর । বাংলার জঙ্কট "এত 
নীতির ফলেই ইহা ঘটিয়াছে। প্রায় ছুই শতাব্দী ব্যাপী পরাধীনতার পরোক্ষভাবে বুদ্ধ প্রচেষ্টার সহিত জড়িত আছে, কেবল সেই সকল ্ 
». ফলে অবিবাসীবা আজ মৃত্যার দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছে। লোককে খাওয়াইতে চাহিয়াছেন। - 
১৭৭০ অব্ের ছুভিক্ষের কারণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে মেকলে বলিয়াছেন, « 5 নিঃ ডেভিড হেনডরি আমাদিগকে ন্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, আমরা - * 
“প্রাকৃতিক কারণ, নিঃসন্দেহ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাহার চেয়েও পূর্বরণান্গনের সন্নিকটে অবস্থান করিতেছি। কি ভাবে এই যুদ্ধ 
বড় কারণ, উহারই অব্যবহিত পুর্বে ইংরেজ-শাঁসনের অব্যবস্থা। ) জয় করা যাইবে? যদি বাংলা অনশনে থাকে, বাংলাদেশ বদি 
মেকলের কথাগুলি নিয়ে প্রদত্ত হইল__ 1 ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা! হইলে ঘুদ্ধ-জয়ের কি বেশি সুবিধা হইবে? 
ক ব্রিটশ ক্যাক্টব্ির প্রত্যেকটি ভৃতা তাহার প্রভুর সনবিধ ক্ষমতার আধকারী ছিল; মানুষের মনের সাহস এবং দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি কি সে 
প্রভু কোম্পানির সববিধ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এইভাবে কলিকাতায় প্রচুর অবস্থায় অব্যাহত রাখা যাইবে? আজ যে আমরা এই ছুঃখভোগ 
সম্পদ করত পু্ীকুত হইল জার সেই সফ্ তিন কোটি সাহু হুর্গতির চরম অবস্থায় করিতেছি, ইহাতে বাংলাদেশের কি অপরাধ ? কাহার দোবে ব্রদ্ের 
টি নিত্ংি স্তন ঘটিয়াছিল ? কাহার দোবেই বা সিঙ্গাপুর হস্তচ্যুত হয়? বাংলা 
*.. জুহ্ধ বুটিশ-শাসনের তখন ভিন্তিপ্রতি্ঠা চলিতেছে । সেই তাহার জন্য দায়ী নয়, তবে কেন বাংলার অধিবাসীরা ছুঃখভোগ্‌ 
শোকাবহ চিত্র মেকলের অপেক্ষা সুন্দরতর ব্ূপে কেহই আকিতে করিবে? ভারত-গবর্মমেন্টের নিকট হইতে অবিলম্বে আমাদিগকে 
পারেন নাই। বাগ্য-শন্তের সরবরাহ পাইতে হইবে। দূ গ 
এদেশের লোক বঙেচ্ছাচাব্রের নধ্যে বাদ করিতে অভান্ত ছিল, কিন্ত এমন [ রুরোপীর দলের মধ্য হইতে বলিতে শোনা গেল, “আপনার বদ্ধ 
হথেচ্ছাচারিতা তাহারা আর দেখে নাই। কোম্পানির কুত্র অঙ্ুলিটিও দিরাদন্দৌলার তোজোর কাছে যান না কেন ? ] 


কাটদেশ অপেক্ষা স্ুনতর ৷ মুদলমান-মামলে অস্থত একটি প্র 


থা 


কানের উপায় ছিল, মুরোগীয় দলের নিকট হইতে আমরা এই ধরণের কথাই প্রত্যাশা 
ন্রমক্রল নিতান্ত দ্ুঃনহ হইলে, জনদাধারণ ব্রা করিয়া গবনবেন্ট হিচ্র্ণ করিয়া করি। সদণ্ত মহাশয় কি সত্য সত্যই বলিতে চান, চাউল ও খাগ্ের 
জন্য ব্রিটিশ-গবর্মমেন্টের দিকে না তাকাইয়া তোজোর কাছে চাওয়া 


্ 


ই গ্বনে্টকে অপসারিত করার উপ/য় ছিল না । কোম্পানির সেই 


সি রিচ ৫ নিম ইশসদ্রতার গর্ত চুলবাকর তে আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে ? হাউস-অব-কমন্প-এ এই কথা প্রকান্তে 
টি ছুই শতান্দী পূর্বে ইংরেজ-রাজ্র আরভ্ত-হইগ্রাছিল ১ ইহা *-7 ৮ €াবণা করিবার ভন্ত মিঃ আমেরিকে তিনি-কি পরামর্শ-দান করিবেন ? 
সেই সনের চিত্র। আর আমরা ১৯৪৩ অন্দে পৌছিয়াছি। কিন্ত তিনি বলিতেছেন, তোজো আমাদের বন্ধু। কে যে আমীদের 
নিজের, দেশ ও ভাতির সেবা করিবার পক্ষে এবং দেশবাসীকে রক্ষা রন্ধু__তবিষাৎ ইতিহাস তাহা বলিয়া দিবে। আমি এইটুকু বলিতে 
কিনার পক্ষে আমাদের সনিধধ্য কি কিছুমাত্র বাড়িয়াছে? পারি, আপনাদের সহিত সম্পকিত হইবার ১৭০ বৎসর পরেও বাংলাতে 
“অধিবাসীদের বাচাইবার সর্বশেষ দারিন্ধ স্ঠস্ত আছে ব্রিটিশ-শাসকবর্সের যদি এই প্রকার অনশনে থাকিতে হয়, তাহা হইলে আপনারা নিশ্চয়ই 
উপর | তাহারা এই পরন দার রঃ | 


ভুলিক্া গিয়া বাহারা! প্রত্যক্ষ অথব! আমাদের বন্ধু নহেন। 


| টিন এ নি 


৪ 
৪6 ১, পঞ্চাশের মন্বন্তর 
ভারত-গবর্নমেন্টের দায়িত্ব সম্পকে একটু আলোচনা করিব? 
হিসাবের অস্কের প্রতি একবার দৃষ্টপাঁত করুন। ১৯৪৩ অন্দে বাংলার 
জন্য ছুই লক্ষ চব্রিশ হাজার টন গম নিদিষ্ট হইয়াছিল । , সাধারণ শান্তির 
সময়ে বাংলার ভন্ত নির্দিষ্ট গমের পরিমাণ আড়াই লক্ষ টন। অতএব 
বতমান গুরুতর জরুরি অবস্থার জন্য বাংলাকে কোন অতিরিক্ত গষ 
দেওয়া হয় নাই। আবার ১৯৪৩ অবেের জন্য নিদিষ্ট এই গমের 
মব্যে কি পরিমাণ অগ্তাবধি পাওয়া গিয়াছে ? মাত্র পঞ্চাশ হাজার 
টনের কাছাকাছি অর্থাৎ যাহা নিদিষ্ট হইয়াছিল তাহার শতকরা পঁচিশ 
ভাগ। স্থরাবদি সাহেব বলিয়াছেন, চাউলের পরিবর্তে বাংলার 
অধিবাসীদের জরোরার ভুট্টা ও বজরা খাইতে হইবে। ১৯৪৩ অন্দে 
বাংলার ভন্ উহা ছুই লক্ষ টন নিদিষ্ট হইয়াছিল ; কিন্ত পৌছিয়াছে 
মাত্র দশ হাজার টন । অতএব স্থরাবদি সাহেবের কাকা! বক্তা এবং 
বাজে প্রতিশ্রতিতে বি কি লাভ হইবে ? যদি অস্টে/লিয়া হইতে গম আনা 
না বায় এবং ভারতের অন্তান্ত অংশ হইতে খাচ্ছশশ্ত বাংলার পাঠানো 
না হর, তাহা হইলে ভারত-সরকারের পক্ষেই কা মধ্যে মধ্যে রান্তি- 
জনক ইন্ডাহার বাহির করিবার সার্থকতা কোথায় ? পরিবদের প্রত্যে, 
ভারতীয় সদস্রকেই এজন্য সচেষ্ট হইতে হইবে । 


মন্ত্রিষগুলীকে এমন শক্তিশালী এবং প্রতিনিধিমূসক হইতে 
হইবে, যেন ভারত-গবন্মেন্ট ব্রিটিশ- গবনমেণ্ট অথবা বাংলা- 
গবন্নেন্টের আসল, প্রন্থগণ তাহাকে অবজ্ঞা করিতে সমর্থ না" 
হন। ইংল্যাণ্ডে প্রবান-মন্ীর নিকট এই মনে বাঠা পাঠানো হউক 
ষে, গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে $ প্রয়োজনীর খাগ্ভশশ্ত বাংলায় 
প্রেরণ লা করিলে সম্মিলিত জাতিবর্গেরই স্বার্থ ্ষপ্র। হইবে। গা 
মদ্ধকালীন ব্যন্ভ্া গণ্য করা হউক? এসম্পর্কে আর কোন জোড়া- 
তালি চলিতে দেওরা হইবে না। উর্ধতন কর্ঠুপক্ষ ব্যবস্থা করিতে 


ব্যংলার সঙ্কট 8৫ 


যদি অসমর্থ হন তবে মন্্িমগুলী পদত্যাগ করিরা দারিত্ব পরিহার 
করুন। তখন দেখিব, গবনর এবং তাহার কমচারিবুন্দের সাহায্যে ঢ 
দেশের শাসনকার্ধ কি ভাবে চলিতে পারে? স্ুরাবদি সাহেব যদি ইহা 
করিতে পারেন__ 
[ স্ুরাব্দি সাহেৰ বলিলেন, তিনি এবিবয়ে একমত ] 

আমি জানি, সুরাবদি সাহেবের চৈতন্তোদর আরম্ভ হইয়াছে। 
একমত হন, তাহা হইলে দলগত আন্মগত্য এবং 
জাতি, সম্প্রদার ও বর্ণ নিবিশেবে 
তখন আমরা সমবেত দাবী উপস্থিত 


সত্যই যদি তিনি 
দল-নেতৃত্ব তিনি পরিত্যাগ করুন| 
বাংলার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে 
করিব এবং এই চরম-স্কটের মুহু্ে সকলে এক্যবদ্ধ হইব ।* 


দায়ী কে? 


বে-সামরিক সরবরাহ-সচিব যে বিবৃতি দিয়াছেন, 
ংখ্হ ও বন্টন এবং 


নৈরাশ্তজনক | খাছ্যশগ্য 


বাংলার অি ্ / 
তাহার পশ্চাতে কৌন পরিক্্নন] ছিল না; এ নীতি 
পরিস্থিতির অবনতি ঘটয়া প্রদেশের সর্বত্র বে শোচনীয় দুভিক্ষ দেখ! দিয়াছে, মস্তি 


অণ্ডনী কতৃকি অনুস্থত নীতিই তাহার জন্য দায়ী। সরবরাহের উপযুজ্ ব্/বস্থা না 
টান্ত যে আইন জারি করিয়াছেন, 


করিয়। সম্প্রতি ভাহারা। চাউলের সূলা-নিয়ন্রণ সংক্র 
তাহার ফলে লোকের দুর্দশা! বহু গণ বাড়িরাছে। মানুষের জীবন-ধারণের পক্ষে 


ূর্ণ বার্থ হইয়াছে । খাছ 


রি উদিত 1ই, ১৯৪৩ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিবদে ৯ 
প্রদত্ত বক্তার মর্মানুবাদ । 


বরের রা টিসি 0৮ 


৪৬ . পঞ্চাশের মন্বন্তর 


অত্যাবশ্যক দ্রব্য সরবরাহ করিতে এবং মনুষ্য-জীবন রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ায় 
মন্্িমগুলী, সভ্য-দরকারের পক্ষে অবশ্পালনীয় প্রাথমিক কর্তব্য পালন : করিতে 


" পারেন নাই।” 
চি - 


পরিষদের গত অবিকেশনে খাস্ত-পরিস্থিতির আলোচনার পর 
অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে । ইহা বর্তমানে বাংলার লক্ষ লক্ষ 
অধিবাসীর জীবন-মরণের দুরপ্রসারী সমন্তা হইয়া দ্াড়াইয়াছে। 
সরবরাহ-সচিবের বিবৃতি আদৌ সান্তোষনক নয়। ইহাতে দুরদৃষ্টির 
পরিচয় নাই, ইহা কেবল শৃন্তগর্ভ বাক্যে পরিপূর্ণ । ফলের দিক দিয়া 
বিবেচনা করিলে বলা যায়, সরকারি খাগ্যনীতি একেবারে বিফল 
হইয়াছে । আমার প্রতি এবং অপর বাহারা লোকের ছুদর্ণা-লাঘবের 
চেষ্টা করিতেছেন তাহাদের, প্রতি স্বরাবদি সাহেব যে ব্যক্তিগত 
আক্রমণ করিয়াছেন, আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই না। দ্বণাই 
এই স্বপ্য আক্রমণের একমাত্র প্রত্যুন্তর। বিপুল অযোগ্যতা এবং 
অবিবেচনা হইতেই এন্ধপ আক্রনণের প্রবৃত্তি জন্মে। হুরাবদদি সাহেব 
নিজের মন ও চরিত্রের আলোকেই অপরাপর মান্ুৰ ও ঘটনাবলীর 
বিচার করিয়াছেন । 

আজ আমরা দেশব্যাপী অভূতপূর্ব সঙ্কটের সম্বীন হইয়াছি। 
ছুদ্খহুর্গতির_বিশেষত বাহারা পল্লীশঞ্চল হইতে আদিতেছে 
তাহাদের ছুরবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারি, এমন সময় আমার 
নাই। নে কান আর কেহ করিবেন। অনশন এবং অনশনজনিত* 
রোগে নৃত্যুর হার অনি-্রত বাড়িরা চলিরাছে। লোকে আত্মহত্যা, 
করিতেছে, পুত্রকন্ঠা ত্যাগ করিয়া চলিয়া বাইতেছে, বেওয়ারিশ মুতদেহ 
বেখানে সেখানে পড়িরা ধাকিতেহ্ছে__এইন্সপ অসংখ্য সরনাস্তিক বিবরণ 
বিভিন্ন অঞ্চল কইতে প্রতিনিয়ত আমাদের নিকট আলিতেছে। দিনের; 
পর দিন সনতাহের পর সপ্তাহ কলিকাতার গ্রকাস্ত রাস্তায় পড়িয়া মায় * 
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মরিতেছে? এ. আর. পি.র বেড খালি পড়িরা থাকিতেও তাহাদিগকে 
হাসপাতালে স্থান দেওয়া হুয় নাই। গবনমেন্ট সম্প্রতি কলিকাতায় 
হাসপাতাল খুলিয়াছেন ; কিন্ত বিভিন্ন যফস্বল-কেন্দ্রে আজিও ত্রূপ 
কোন ব্যবস্থা হয় নাই। 

গত সপ্তাহে আমি মেদিনীপুর গিয়াছিলাম। লঙ্গরখানায় আহারের 
জন্য আসিরা আমার সম্মুখেই ছইজনের মৃত্যু হইল। আক্ছার্ষ-দর্ণনে 
এক ব্যক্তি এতটা উত্তেজিত হর যে, মুখে অন্ন পৌছিবার. পূর্বেই 
লোকটি অজ্ঞান হইয়া পড়ে।' তখন তাহাকে অপসারিত করিতে 


হয়। অভিযোগ আসিল, মেদিনীপুরের হাসপাতালে বেড খালি 
থাকিতেও লোকে রাস্তার পড়িয়া মরিতেছে । আমি সিভিল-সার্জন এবং 
উপস্থিত লোকজনের লিকট এ বিষয়ে অনুসন্ধান করি। শুনিলাম” 
মেদিনীপুর হাসপাতালে এ. আর. পির জঙ্ত চল্লিশটি বেড সব 
সময়েই রিজার্ভ রাখিবাঁর নিয়ম | এই বেড সাময়িকভাবেও ব্যবহার, 
করিতে দিবার ক্ষমতা কালেক্টরের পর্যন্ত নাই ; গবনমেণ্টের আদেশ' 
আবশ্যক । 

কাথিতে শিয়াল-কুকুরে যথেচ্ছ শবদেহ ভক্ষণ করিতেছে । 
এইসব জন্থকে গুলি করিয়া মারিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে 
এই ধরণের একটি ঘটনা কীাথির অধিবাসী কয়েক ব্যক্তি আমার 
গোচরে আনয়ন করেন। যে কাহিনী শুনিলাম, তাহা ধারণার 
অতীত | কলিকাতীয় নিরাশ্রয় ও অনশনক্িষ্ট লোকদের অবস্থা 
যত হৃদয়-বিদারক হউক-__মফস্বলের শহরে ও গ্রামে যাহা ঘটিতেছে” 
তাহার তুলনায় ইহা কিছুই নয়। ছিন্নবস্ত্-পরিহ্থিত কষ্কালসার নর- 
, নারী ও শিশুর দল জাতিবর্ণ-নিবিশেষে আহারের অভাবে ধীরে ধীরে 
মৃত্যুমুখে চলিয়াছে। এরূপ অসংখ্য দৃ্ঠ আমি নিজে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি। ভূমিহীন গৃহহীন দরিদ্র-শ্রেণীর ছুর্গতির মাত্রা অবস্তা 


ন। 
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সব্ণাধিক ; কিন্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরও ষে সকল পরিবার সাধারণ 
লময়ে কোন প্রকারে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতেন, আজ 
নিতাস্ত সর্মণাভ্তিকভাবে তাহাদিগকে মৃত্যুবরণ করিতে হইতেছে। 
ইহারা আমাদের সামা্িক ও রাজনীতিক জীবনের মেরুদণ্ড। 
জাতির পক্ষে অত্যাবস্তক £ বথার্থ সেবা চিরদিন ইহারাই করিয়া 
আসিয়াছেন। বাংলাকে বাচাইতে হইলে ইহাদের রক্ষা করিতেই 
হইবে। 
আগামী কয়েক যাসে বাংলার মৃত্যুর হার যে কত ভয়াবহ হইবে, 
তাহা ভাবিলে শিহরিষ্বা উঠিতে হয়। যাহারা কোন প্রকারে মৃত্যুর 
হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, তাহারা এত জীবনীশভি-হীন হইয়া 
পড়িয়া বে, কখনো ভাহারা আর কার্ষক্ষম হইতে পারিবে লা। 
পূরিবদের গত অধিবেশনে আমি হাণ্টার-রচিত “পল্লী-বাংলার কাহিনী? 
এবং মেকলে-রচিত “র্ড ক্লাইকের ভীবনী” হইতে ১৭৭০ অব ও 
তন্লিকটবতী সমর বাংলাদেশের ধ্বংস ও মৃত্যু-বর্ণনা শুনাইয়াছিলাম। 
ভাহার পরে ১৭০ বৎসরের বেশি অতিক্রান্ত হ্ইয়াছে। আজ ১৯৪৩ 
অন্দেও বাংলার বমান্দ ও জীবন-পরিবেশের পক্ষে হান্টার ও মেকলের 
ন্তব্যশুলি সমান ভাবে প্রযোজ্য। 
5 
তল ৮৯ মিঃ কর্ডন ন্দিথকে 
- উস রা রবনুতো অনুরোধ করিতেছি । 
অভ্াংভু হইয়াছে, 
সমালোচনা বাংলা দেশ স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়া 
করেন। বাংলার এই সঙ্কটে ভারতবর্ষের সকল 
লোকদের নিকট হইতে অগ্রসর সাহাব্য 
আশ্ররস্থান, খাগ্ধশল্ত এবং 
“আলিয়া । বে 


তারপর তিনি বেন 
অংশের বে-সরকারি 
পাওয়া গিক়াছে £ অর্থ, 
ক্ৰাঁ দিয়া সাহায্য করিবার বহু প্রস্তাব 
বিরাট সঙ্কটে আরা সঙ্্ীন ভইরাছি, এই 


এইরূপ নিমর্খ 
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সব সাহাব্য তাহার তুলনায় খুবই অপর্যাপ্ত সন্দেহ নাই,_তবু 
বাংলার ভন্ত দেশব্যাপী এই সহানুভূতি প্রদেশিক ব্যবধানের প্রাচীর 
চ্্ণ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের এক্য ও সংহতির বাস্তবতা সকলের 
চক্ষে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। এই সহানুভূতি লক্ষ লক্ষ ক্রিষ্ট 
লোকের হৃদয়ে সাহস ও দৃঢ়তার সৃষ্টি করিয়াছে ; ইহা জনমত জাগ্রত 
করিয়াছে, গবর্মমেপ্টকে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। 
ইহার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের_এমন কি ভারতের বাহিরের দেশ- 
সমূহেরও মনোযোগ বাংলার ছুঃখ-ছুদর্শার প্রতি আকুষ্ট হইরাছে। 
আমি বরাবরই বলিতেছি, জনসাধারণের প্রত্যেক শ্রেণীকে__প্রত্যেকটি 
ব্যক্তিকে দুর্গতদের ছুঃখ-লাঘবের কার্ষে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। 
কিন্ত অধিবাসীদের খাওয়াইবার, সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার এবং 
মানবের জীবন যাহাতে রক্ষা পাইতে পারে এরূপ অবস্থা স্ষ্টি করিবার 
দায়িত্ব প্রধানত স্থন্ত রহিয়াছে দেশের গবর্মমেন্টের উপর। সরকারি 
নীতির বিস্তৃত সমালোচনা করা আজ আমার উদ্দেশ্ত নয়। উহ্থা 
শোচনীয় তাবে বার্থ হইয়াছে । এই ব্যর্থতার সম্ভাবিত কারণ 
সম্পর্কে নিরপেক্ষ অন্রসন্ধান একান্ত রূপে আবগ্তক। এই অনুসন্ধান 
দোষ ধরিবার সঙ্কীর্ণ যনোরুত্তি লইয়া পরিচালিত হইবে না। ইহার 
উদ্দেশ্ঠ হইবে, আপোবের দ্বারা অথবা জনমতের চাপ দিয়া শাসননীতির 
পর্রিবতন মাধন করা । 

গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে আমার প্রথম অভিযোগ, বাংলাদেশের ভিতরে 
এবং দেশের বাহির হইতে যে উপায়ে খা্াশস্ত-সংগ্রহ করা হইয়াছে 
তাহা বিশেষ আপত্তিজনক | মন্ত্রিমগুলী প্রথমেই বেপরোয়া ভাবে 
প্রচার করিতে লাগিলেন, বাংলায় খাগ্যশস্তের অভাব নাই 3 শস্ত মজুত 
করিবার ফলেই বমান ছুর্গতির সৃষ্টি হইয়াছে। আজ চুল ভাঙিয়া 
"গিয়াছে । সরবরাহ-সচিব স্বীকার করিতেছেন, খাগ্ঘশস্ডের তীত্র অভাব 
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শা 
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রহিয়াছে । এ যাবত কাল তিনি মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়াছেন; ভুল 
তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া পাঁচ মাস কাল ত্রান্ত-নীতির অন্থসরণ 
করিয়াছেন । 
জুন মাসে যে বাদ্ধ-অভিযান হইয়াছিল, তাহার ফলে বাংলার 
পল্লী-অঞ্চল হইতে খাগ্াশস্ত অন্তত্র চলিয়া যায়। অভিযানের ফল 
আজও প্রকাশিত হয় নাই) গবর্মমেণ্টের তাহা প্রকাশ করিবার 
সাহসই নাই। আমরা প্রত্যেক জেলা এবং প্রত্যেকটি মহকুমার 
হিসাব জানিবার দাবি করিতেছি । গবর্মমেন্টের মতে কোন্গুলি 
ঘাটতি অঞ্চল এবং কোন্গুলি উদ্ধত্ত অঞ্চল তাহা আমাদের জানা 
প্রয়োজন। 
খাস্-অভিষানের সময় এবং তাহার পরেও ব্যবসায়ী ও আড়তদার- 
দের যে-কোন মুল্যে চাউল ক্রন্ন করিতে দিয়া গবর্নমেপ্ট মারাত্মক ভূল 
করিয়াছেন। কি পরিমাণ খাগ্ধশস্য ক্রয় করা হইয়াছে, কোথায় তাহা 
স্থানান্তরিত হইক্লাছে এবং কোথারই ব1 তাহা রহিয়াছে, সে কথা 
আমরা জানিতে চাই। ঘাটতি অঞ্চলে উপধুক্ত পরিমাণ খাগ্যশস্য 
পাঠাইবার জন্য উপযুক্ত চেষ্টা হর নাই। কোথাও কোথাও গুদাম 
আটক করিরা সীল করা হুইয়াছে। সেই সব জায়গাতেই লোকে 
অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তবু গুদামজ্লাত মাল মজুত হইয়া পড়িয়া 
আছে। প্রদেশের সর্বত্র হইতে আউশ ধান ক্রয়ের পরিকল্পনার ফলে 
পল্লী-অঞ্চলের অবস্থা একেবারে অসহার হইয়াছে । বর্ধমান উ 
মেদিনীপুরের স্ার অঞ্চল হইতেও বাস্ত ক্র করিয়া অপসারিত করিতে 
গবনর্প্ট উৎসাহ দান করিরাছেন__ইহা। বাস্তবিক বিস্মমরকর। আজ 
সকালেই এক ভদ্রলোক কালনা হইতে আসিরা সংবাদ দিলেন, গত 
কয়েকদিন ইস্পাহানি-কোম্পানি গবনমেন্টের এজেটক্সপে কালনা 
অঞ্চল হইতে অন্ততপক্ষে পাচ হাজার মন চাউল কিনিয়াছেন। সকলেই 
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জানেন, বিগত বন্যার কলে এবং নিদারুণ অর্থ-সহ্কটে কালনা অঞ্চলে 
লোকের কি নিদারুণ ছুর্দতি হইয়াছে। 

বাহির হইতে খাগ্ভ-আমদানি সম্পর্কে জানিতে পারা গেল, বাংলায় 
প্রেরিতব্য খাগ্ের নিদিষ্ট পরিমাণ জুলাই মাসে ভারত-গবনমেন্ট 
সংশোধন করিয়াছেন ১ পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইরাছে। বলিতে 
পারি নাঃ পরিষদের কত জন সদস্য এ বিষয়ে অবগত আছেন। 
শোচনীর সক্কট-সমকে খাগ্ের পরিমাণ হ্াস করিতে বাংলার মন্ত্িমগুলী 
কেন লকন্মত হইলেন? মন্ত্রিমগুলীর নাঁকি গত্যন্তর ছিল না» 
ভারত-সরকীর এ বিবরে নাকি কোন কথাই শুনিতে রাজি ছিলেন নাঁ। 
জিজ্ঞাসা করি, মন্ত্রমগুলী এই হ্রাস করিবার প্রস্তাবে কি জন্ত 
প্রাণপণে বাবা দেন নাই? বাংলার সম্পর্কে যখন এইরূপ অবিচার 
করা হুইল, তখন আজ্মসমর্পণ লা করিয়া তাহারা কেন পদত্যাগ 


করেন নাই ? শষ 
[সুরাবর্দি সাহেব বলিলেন, তীহাদের আপত্তি সব্েও হ্রাস করা 
হইয়াছে। ] 


স্থরাবদদি সাহেব বলিতেছেন, বাংলার মন্ত্িগুলীর আপত্তি সত্বেও 
শন্তের পরিমাণ হ্বাস করা হইয়াছে । ইহা সত্য হইলে বাংলা দেশ 
জানিতে চাহিবে, মন্ত্িমগ্ুলী, আদৌ কেন এই ব্যবস্থা খানিয়া 
লইলেন? কেন তাহারা বলেন নাই, “বাংলার জন্ত নিদিষ্ট খাগ্য- 
শন্তের পরিমাণ হ্রাস করা হইলে আমরা পদত্যাগ করাই শ্রেম্ 
মনে করিব” 

প্রদেশের বাহির হইতে যে খাগ্ধশন্ত আমদানি হইয়াছে তৎসহ্বন্ধে 
আমরা নিভুলি হিসাব জানিতে চাই । বাংলার জন্ত যে পরিমাণ শন 
নির্দিষ্ট হইগ্লাছিল, তাহা কি লমস্তই আসিয়া গিয়াছে? লাজহার হইতে 
ফিরিয়া স্রাব সাহেব বলিয়া ছিলেন, ফল খুবই সন্তোষজনক । কিন্ত 


সি 


৫২. পঞ্চাশের মহবন্তর 


তিনি ফিরিবার যাত্র ছুই দিন পরে পাঞ্জাবের একজন মন্ত্রী বিবৃতি 
দিলেন যে, বাংলা-সরকীর পাঞ্জাব হইতে যে মুল্যে গম ক্রয় 


করিতেছেন তদপেক্ষা অনেক অধিক মুল্যে বাংলার অনশন-ক্রিষ্ট গ. 


অধিবাসীদের নিকট তাহা! বিক্রয় করিয়া তাহারা লক্ষ লক্ষ টাকা 
লাভ করিতেছেন। 
ইস্পাহানি-কোম্পানিকে বাংলা-সরকারের সোল-এভেন্ট নিযুক্ত 
করিবার ব্যাপারে আমি তদন্ত দাবি করায় সরবরাহ-সচিব আমীকে 
তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন।. নি্লের বিষয়গুলি সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য 
জাঁনাইবার জন্য আমি মন্ত্রিমগুলীকে অনুরোধ করিতেছি__ 

(৯) ইস্পাহানি-কোম্পীনিকে যোট যে টাকা দেওয়া হইয়াছে 
€ অথবা অগ্রিম হিসাবে যাহা দেওয়া হইয়াছে), এ টাকা দিবার 
তারিখ ও উহার পরিযাণ। 


4৯) গবনমেন্ট ও ইন্পাহানির সব্যে যে হুক্তি হইয়াছে, তাহার 
কল । 


৩) বাংলা-গবর্নবেশ্টের পক্ষে বাংলার বাহিরে যে স্থান হইতে 
বে সকল লোক বা এজেন্টের ছারা যে তারিখে যে মুল্যে ইস্পাহানি- 
কোম্পানি খাগ্শস্ত ক্রর করিরাছেন, তাহার বিবরণ । 
বি নি রি শা টাকা ইস্পাহানি-কোম্পানিকে দেওয়। 

ই ই 'প সাহেবের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্কের হিসাব 
টে দেওয়া হর নাই) বাংলার সরকারি তহবিল হইতেই দেওয়। 
ক, পে ্ানিবার অবিকার আছে, এই 
টি টু যকটি পাইরের হিসাব বাথ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে 

স্রিমগুলীর সহিত এই ব্যবসারী-প্রতিষ্টানটির রাজনীতিক 
সম্পর্কের পকথা রণ রাখিলে এ সিজার 15 
উিপলন্ধি হইবে। আনরা বিশেষ নির্ভরযোগ্য সুত্র হইতে ৯ 
্ 


। 


"বাকী কে ৫৩ 


পাইরাছি, বাংলা-গবনমেপ্টের নিকট ইস্পাহানি যে মুল্যে চাউল বিক্রপর 
করিয়াছেন, বহুক্ষেত্রেই তাহা যে সকল স্থান হইতে তীহারা চাউল 
কিনিয়াছেন, সেই সেই স্থানের প্রচলিত বাজার-দর অপেক্ষা অনেক 
বেশি । ইহার জন্ত পৃজ্বান্ুপুঙ্ঘ তদন্তের প্রয়োজন । ইহা দোষারোপ 
অথবা পান্টা দোষারোপের কথা নর | মন্ত্রীদের স্বনামের যদি কিছুমাক্র 
অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে আমি যেসকল তথ্য জানিতে চাহিরাছি” 
তাহার পূর্ণ-বিবরণ প্রদান করা তাহাদের উচিত হইবে। আমি 
যাহা জানিতে চাহিরাছি, তাহা জনস্বার্থেরই পধায়তুক্ত। অত্যন্ত 
আপত্তিজনক উপায়ে কীজ-কারবার চালান হইয়াছে » এই একটিমাত্র 
ব্যাপার হইতেই উহার স্বরূপ উদবাটিত হইবে। 
মন্ত্রমগ্ুলীর একটি মারাত্মক ভ্রান্তি হইয়াছে, সরবরাহের ব্যবস্থা না 
করিয়া মূল্য-নিরল্ত্রণ জারি করা ॥ গবনমেন্ট পুর্বাহেই সমগ্র প্রদেশের 
হিসাব লইরাছেন বলিয়া বরা যাইতে পারে। €কোথার সঞ্চিত মাল 
রহিয়াছে, তাহা তাহাদের জানা উচিত ॥ সরবরাহের ধারা শা হইরা 
গেলে মুল্য-নিয়ন্ত্রণ একেবারে অর্থহীন ১ যদি সরবরাহ অব্যাহত থাকে 
তবেই মাত্র মূলা-নিয়ন্ত্রণের ছার উপকার হইতে পারে। আজ সমগ্র 
শশ্তসঞ্চয অদৃষ্ঠ হইয়াছে । যদি গবনমেন্ট খৌজ করিরা উহা! বাহির 
করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহাদের হিসাব-গ্রহণ একটা তামা- 
সার ব্যাপার হইদ্াছে 3 বাস্তবক্ষেত্রে তাহাদের অযোগ্যতা প্রমীণিত 
হইয়াছে। বর্তমান সময়েও গবনমেন্টের এজেন্টগণ নিয়ন্ত্রিত মূলে 
এবং তদপেক্ষা অধিক মূল্যেও চাউল কিনিতেছেন ॥ যে সকল অঞ্চলকে 
শশ্তহীন অঞ্চল বলিয়া প্রকাস্তে ঘোষণা করা! হইয়াছে, সেখান হইতেও 
নিশনপ্্িত ও তদুধ” মুল্যে ক্রয় করা৷ হইতেছে বলিয়া মফঃবল হইতে 
সংবাদ আলিয়াছে। স্থানীয় কমচারিগণও প্রকাশ্তে স্বীকার করিতেছেন, 
" তীব্র অভাব বিদ্যমান থাকিতেও খাগ্তশন্ত পাওয়া যায় না বলিয়া 


৪. পঞ্চাশের মন্বন্তর” 


কোন প্রকার সাহাষ্য-দান করা যাইতেছে না। বাংলার সমস্ত 
, অঞ্চল হইতে ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। বাজার 
হুইতে চ্টেল একেবারে অনৃস্ত হইয়াছে ১ অসংখ্য লোককে অনশনে 
দিন যাপন করিতে হইতেছে। যদি অবিলম্বে ইহার প্রতিকার-ব্যবস্থা 
না করা বায় তাহা হইলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে ; 
সমস্ত গ্রদেশকে অনন্ত ছুর্গীতির ক্রোড়ে নিক্ষেপ করা হুইবে। প্রয়োজন 
মতো সরবরাহের দায়িত্ব না লইয়া গবনমেন্ট যেখানেই ক্রয় করিতে 
আরম্ত করিয়াছেন, সেখানে বিশৃঙ্খল অবস্থার উত্তব হইয়াছে। 
শুধু চাউলের কথা বিবেচনা করিলেই চলিবে না_ে সকল 
অত্যাবশ্তক জিনিষের সরবরাহের উপর মান্থবের অস্তিত্ব নির্ভর করে, 
. ভাহার প্রায় সবগুলিরই অভাব ঘটিয়াছে। দৃষটান্তস্বরূপ, চিনির কথা 
বলা যাইতে পারে। বরযানে চিনি সম্পূর্ণভাবে গবনমেন্টের 
নিরপাবীন। কিন্ত বাজারে চিনির যৃল্য নিয়ন্ক্িত-সূল্য অপেক্ষা 
অনেক বেশি। কেন এরূপ হইয়াছে? চিনি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
নিরস্বিত হইতেছে ; বাংলার প্রাপ্য পরিমাণ সেখান হইতেই 
নিণীত হর । বাংলার চিনি কেবলমাত্র বাংলা-সরকারের মনোনীত 
ব্যবসারীদের নিকট আসে। এই ব্যবসায়ীর] শুধু তাহাদের 
০ চিনির সরবরাহ করেন, বাহারা বাংলা-সরকারের নিকট 
৩ ৯৯৫/৯৯০ বাজারে অথবা অন্য কোথাও এমন 
ইতাঁর পক্ষ নাই, বাহারা আলিয়া নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব ঘটাইতে 
পারে । অতএব নিঃসংশরে বলা যার, এই প্রদেশে চিনির 
আমদানিকারকদেন্র নির্বাচন দেশবানীর স্বার্থের প্রতি 
করা হত নাই, ব্রাজনীতিক এবং দলগত ব্যাপারের বি 
রাখিয়া করা হইর্লাছে। বিক্রয়ের জন্য রর মি 
দেওয়া হইরাছে, ভাহাদের বেলাতেও অনুর জা 
প্‌ পদ্ধতি অবলম্থিত 


উড টিন 
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হইয়াছে । একথা বলিতে চাই না বে, লাইসেন্স-প্রাপ্ত সকলেই খারাপ 
লোক । কিন্ত বড বড় আমদানিকারক এবং ছোট ছোট ব্যবসায়ী 
_ শীহাদের অনেকের নির্বাচনই দেশের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া করা হয় 
নাই। স্ল্যনিয়ন্ত্রণ প্রবতিত হইরাছে, গবনমেন্ট পরিকল্পনা কার্য 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্ত জনসাধারণের সহিত তাহার কিছুমাত্র 
সম্পর্ক নাই । সরবরাহের উত্ংসর উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছেঃ 


তবু চৌরাবাজার ও লাভের ব্যবসা! অবাধে চলিতেছে ? তবুও বাজারে 


চিনি মিলিতেছে না। 

করেকদিন পুর্বে,এক ব্যবসারী ভারত-স 
পত্র আমাকে দেখান। তাহাকে সরিষার তৈল সরবরাহ করিতে 
ব্লা হইয়াছে । সরিষার তৈলের নিয় ন্ত্রিত-সুল্য প্রতি মন ৩৭২ বা ৩৮৯ 
টাক1। ভারত-দরকার ৫*২ টাকা মন দরে সরবরাহ চাছিয়াছেন। 

[হরাবর্দি সাহেব বলিলেন, সরিষার তৈলের উহাই নির্দিষ্ট মূল্য। ] 

স্কুরাবদ্ি সাছেব বলিতেছেন যে, বাংলা-সরকার পঞ্চাশ টাকাই মুল্য 
নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহাঁও মজার ব্যাপার । ভারত-গবর্মমেন্ট 
সরিষার তৈলের মূল্য প্রতি মন ৩৮২ টাকা স্কির করিয়া দিয়াছেন 3 
আর আমি নিজের চৌখে ভাহাদেরই আদেশ-পত্রে দেখিয়াছি, তীহারা 
পঞ্চাশ টীকা মুল্যে কিনিতে চাহিতেছেন।- কাহীরা তবে চৌরাবাজার 
হস্ত করিতেছে, কাহারা বআতি-লাতের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে? 
একদিকে বাংলার মন্ত্রিমগুলীর অব্যবস্থাঃ অপর দিকে ভারত-সরকীরের 
নিয়নত্রণ-বিভাগ__ইছাদের হাত হইতে বাংলার লক্ষ লক্ষ অনশনক্িষ্টকে 


রকাঁরের একখানি আদেশ- 


রক্ষা করিবার উপায় কি? 
বাংলার ব্তমানে যে বন্টন-ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহা, নিতাস্তই 


অসন্তোষজনক ॥ গত কয়েক সপ্তাহ যাবত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল 


* হুইতে খাগ্ধ-শন্ত আসিতেছে বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। খাগ্াশন্ত যদি 


৫৬. পঞ্চাশের মন্বন্তর *্দারী কে ৫৭ 
সত্য সত্যই পৌছির়া থাকে, সবশ্রেণীর লোকের যব্যে সমভাবে তাহার উদাসীন্তের কথা নুম্পষ্ট বোঝা যায়। খাগ্ের অভাবে লোক মরিতেছে” 
্ায়সত বন্টন হওয়। উচিত। ইহার জন্ত গবনমেন্টের যোগ্যতা আবার অনেক ক্ষেত্রে সেই সকল স্থানেই সধিম্ত খাগ্শত্ত পড়িয়া » 
৮. ও সততার-উপর বে বিশ্বাস: থাকা প্রয়োজন, বতমান গবনমেন্টের প ৪ রহিয়াছে । বাংলার জনমত এ বিষয়ে অবিলম্বে জাগ্রত হউক। ৯ 

উপর তাহা, আমাদের নাই। বাংলাকে বীচাইবার একমাত্র উপায়, গবর্নমেন্ট বরাবরই নিদারুণ অব্যবস্থার পরিচয় দিয়াছেন । মিঃ আযেরি & 
হইতেছে, সরবন্নাহের উপর পূর্ণ-নিযন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, এবং যাহাদের কি এখনও এই মত পোষণ করিয়া থাকেন যে, বাংলার লোক অতি- 
উপর সর্বসাধারণের বিশ্বাস আছে এমন লোকের দ্বারা বন্টনব্যাবস্থা ভোজনের জন্যই কষ্ট পাইতেছে $ তাহাদের-__বিশেবত লোভী কৃষকদের 
পরিচালিত করা! রই এই অবস্থার জন্য দাবী? অস্টেলিরা এবং পৃথিবীর 

জন-কল্যাণের জন্য ব্যবসাধ়ী ও সর্বপাধাবণকে আহ্বান করিতে ] অন্যান্ত অংশ হইতে কেন বাংলায় দ্রুত খাগ্শম্ত আমদানি করা 
হইবে, এবং গবর্মমেন্টের উপর সর্বশ্রেণীর পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকা হইতেছেলা 
প্রয়োজন হইবে। সরকারি কমচারী, ব্যবসান়্ী এবং জনসাধারণের বাংলাদেশে খাগ্রশগ্তের উৎপাদন বাঁড়াইবার জন্য কোন, 
ব্য হইতে অনাচার ও কলুষ নিম মভাবে দমন করিতে হইবে। ষে উল্লেখযোগ্য পরিকননা গ্রহণ করা হয়নাই। আমন ধানের , 
"সব অন্তার ও ছুর্নীতি চলিতেছে, খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহা' সম্পর্কেও যদি এইরূপ পরিকল্পনাহীন পদ্ধতি অনুহ্থত হইতে 
বিদুরিত করিবার দারিত্থ গবর্মষেশ্টের উপরই স্তস্ত। অন্যায় ও দুর্নীতি থাকে, তাহা হইলে সম্কট-মোচনের আর উপাস্ব থাকিবে 
দুর করিতে তাহারা দৃঢস্কল__এই কথা মুখে বলিয়া যদি প্রকারান্তরে না। ক্রোগ ও অনশনে যত লোক মৃত্যুযুখে পতিত হইয়াছে 
তাহাতে উৎসাহ দান করা হর, তাহা হইলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অথবা তাহার এক শতাংশও বদি লগ্ডন অন্মফোর্ড বা এডিনবরার 
ভয়প্রদর্শন একেবারে অর্থহীন হইবা পড়ে । রাজপথে মরিত, তাহা হইলে ইংল্যাণ্ডের প্রত্যেকটি মানুষ 

বাংলার নিনাকু বিশৃঙ্খল অবস্থার কৃষ্টি হইয়াছে। সবস্তরের' গবনমেন্টের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া যাইত; মনত্রীদিগকে ক্ষমতার আসন 
লোকের সহবোগিতা ব্যতীত এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব 1 হইতে সরাইর়া দিত। কিন্তু এখানে সংবাদ চাপিয়া রাখা হয়, 
গবর্নমেন্টের পরিকলনাহীন শাসন-ব্যবস্থা যে ভাবে পরিচালিত, অভিপ্রায় আরোপিত হয়; যাহারা মন্ত্রীদের অযোগ্যতার 
হইতেছে, তাহা শঙ্কাজনক। গবর্নমেন্টের কার্ধ হইতে স্বতঃই যনে" শা পরিচয় উদবাটিত করে অথবা! সমালোচনা করে, তাহাদের দ্য বন্দি- 
হত, বাহা কিছু খাস্তশন পাওয়া যায় তাহা বৃহত্তর কলিকাতা-অঞ্চলের শালার দ্বার উক্ত হয়। 
জনই সাহা হইবে, প্রদেশের অপরাপর অংশকে অনুষ্টের উপর ছাড়িস্া ঘরে-বাহিরে আমাকে এই বলিয়া আক্রমণ করা হইয়াছে যে 
দেওয়া হইবে । বকস্থলে তীত্ত অভাৰ ব্যান থাকা সন্বেও স্থানীর খবাপ্তকে আমি নাকি রাজনীতিক কলহের অনবস্বরূপ ব্যবহার করিতেছি। 
প্রয়োজনের কথা বিবেচনা না করিয়া-যথেচ্ছ চাউল ক্রু করা হইতেছে যুরোপীয় দল এবং ধাহারা আজ গবনমেপ্টের দলতৃ্ভু তাহাদের 
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এই ব্যাপার হইতেই স্তারসঙ্গত বন্টন সম্পর্কে গবর্মমেন্টেক ৰা অনেকেই এইরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। খাল্তসমগ্তার সমাধানে 


পঞ্চাশের মন্বন্তর * 


৫৮ *, 


ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া প্রাক্তন মন্ত্রিভাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার ভন্ত 
ইহারাই ছয় মাস পূর্বে সঙ্ববদ্ধ হইয়াছিলেন। তখন কিন্তু ইহারাই 


বলিতেন, দেশবাসীর কল্যাণের জন্ট এবং জনস্বার্থের জন্য ন্ূপ « 


দল গড়া হইয়াছে। 
আমরা কাহারও নিকট করুণার প্রার্থী নই। আজ আমাদের 
প্রধানতম কতব্য, বাংলা যাহাতে ভিক্ষুকের দেশে পরিণত না৷ হয় 
তাহার ব্যবস্থা করা। লোককে খাওয়াইয়া আপাতত বীচাইয়া 
রাখিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলার অর্থনীতিক 
জীবনের পুনঃ্রতিষ্ঠী এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে ধ্বংস ও 
হুর্ভাগ্যের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপায়-উদ্ভাবনে সরকার তিলাধ 
সময়ক্ষেপ করিতে পারেন না । 
খুব স্পষ্টভাবেই আমাদের কথা বলিতেছি। খাগ্ককে আমরা 
রাজনীতিক ক্রীড়াবন্ততে পরিণত করিতে চাই না। সঙ্কট-মোচনের 
আরা প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছি। কিন্ত আমর! মনে করি, বতনানের 
বিপজ্জনক অবস্থার জন্য গবনমেন্ট কর্তৃক অন্ুস্থত নীতিই দায়ী) 
সেই নীতির এবং গবর্নমেন্টের সমালোচনা আমাদিগকে করিতেই 
হইবে৷ রাজনীতিক দাসত্বই আমাদের ব্তর্নান অর্থনীতিক বিপর্যয়ের 
মূল কারপ। বাংলার উপর আন্ত যে প্রাণঘাতী আঘাত পতিত 
হইতেছে, সে আঘাত শুধু প্রকুতির হাত হইতে আসে নাই। এই 
অর্থনীতিক বিপর্যয়ের মূলে রূহিরাছে শাসনব্যবস্থার রাজনীতিক 
গলদ | বত্ঙ্ষপ পর্যন্ত আমরা রাজনীতিক ও অর্থনীতিক স্বাধীনতার 
অধিকারী না হইতেছি, ততক্ষণ এই সমস্তার প্ররুত সমাধান নাই । 
কেন্দ্রে ও প্রদেশে বদি বধার্থ ক্ষমতাপন্ন ও দায়িত্বশীল জাতীয় 
গবননেন্ট প্রতিষ্ঠিত খাকিত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে ও বা 


ক ংলা় খাস্ক- 
সমস্তার সমাধান অনি সহজেই হইতে পারিত। 


* বনক্ী কে নি, 


কিন্ত আজিকার অতি-ছুঃসময়ে আমি এই বুহৎ সমস্যার কথা 
উত্থাপন করিতে চাই না। দলগত রাজনীতিক কলহের কথাও 


* তুলিব না। আজ বে একটি দলবিশেষের গবনেন্ট  বাঁংলায় 


আধিপত্য করিতেছেন, তাহার দারিভ্ব আমাদের নর়। যদি এই 
গবনমেন্ট আমলাচক্রের অংশীভূত হইয়া থাকেন এবং ব্রিটিশ 
শাসকবর্গের কয়েকজন প্রতিনিধি আমাদের স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা 
প্রদর্শন করিয়া এই দলগত ব্যাপারে জড়িত হইয়া থাকেন, তাহার 
জন্যও আমরা দায়ী নাই। আমরা অকুঠ্ঠে বলিতে পারি, খাছ 
পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে অসমর্থ হওয়ায় এই প্রদেশ শাসন করার নৈতিক 
অধিকার হইতে গবনমেন্ট বঞ্চিত হইয়াছেন। গবনমেপ্ট এই অভিযোগ 
কখনও করিতে পারেন না, বিরোধী দল কেবল সমালোচনা, 
করিয়াই কালহরণ করিতেছেন । বস্তুত আমাদের গঠনমূলক পরামর্শ 
পদে পদে উপেক্ষিত হইয়াছে । এখন এমন এক অবস্থা আসিয়াছে 
যে, গবনমেপ্ট নিজেদের ভ্রান্ত-নীতি ও কমে জটিল জালে নিজেরাই 
জড়াইয়! পড়িয়াছেন। 
বিরোধী দল অকপট সদিচ্ছা ও সেবার আগ্রহ লইর1 সহযোগিতার 
হস্ত প্রসারণ করিতেছন। গবনমমেন্টের নীতি এমন ভাবে নিধ্ণারিত 
ছউক যে, সকল দল ও সকল শ্রেণীর লোকের নিকট উহা! যেন 
গ্রহণযোগ্য হইতে পীরে। তাহা হইলে অবস্থার প্রতিকারের জন্য 
*আমরা যথাসাধ্য করিতে প্রস্তত থাকিব। কিন্তু গবনমেন্ট* যদি 
তাহাদের বতমান তেদ-নীতির অনুসরণ করিতে থাকেন এবং নিজেদের 
দায়িত্তে পরিকজনা তৈয়ারি ও ব্যবস্থা অবলম্বন করেন,_-তাহা হইলে 
আমরা বতণ্সানের স্তায় যখন সহযোগিতা যুক্তিযুক্ত মনে করিৰ তখন 
সহযোগিতা করিব, আবার বৃহত্তর কল্যাণের জন্য যখনু বিরোধিতা 
” শ্রেয় মনে করিব, তখন কঠোর বিরোধিতা করিতে দ্বিধা করিব না। 


০ 


পঞ্চাশের মন্বত্তন্ন 


বত'মান মুহ্ৃতের প্রধানতম কতব্য হইতেছে মিলন এবং মানসিক 
_ একত্ববৌব। বীহারা আক্র ক্ষমতার আসনে অধিষ্টিত, তাহারা যদি 
অনুকূল আবন্থাওয়ার সৃষ্টি করেন, এবং দেশের বীহারা প্রকৃত প্রভূ 
তাহারা কেবল মুখের কথায় নয়__কাজের মধ্য দিরা দেখাইয়া দেন 
বাংলাকে রক্ষা করিবার কারে অন্তত সামপ্িকভাবেও গবন:মেণ্ট ও 
জনসাধারণের স্বার্থের ক্য প্রতিচিত হইয়াছে, তাহা হইলে সমস্ত 
রাজনীতিক বিতর্ক স্থগিত রাখিয়া আমরা যিলিতভাবে এই প্রদেশের 
ধনসম্পদ ও জন্সম্পর একত্র করিবার কার্ষে আত্মনিক্বোগ করিব । * 


খোলা চিঠি 


স্তর লন হাকাট অন্ত হইস্সা পড়িলে ভাহার জায়গায় বিহা: 
বরাঙ্গারকোর্ভ বাংলার গবনর হইয়া আনেন। 
এই খোলা ভিঠি দেওরা হত ॥ 


বের গবনর স্তর টমাস 
*ই সেপ্টেম্বর, ১৩৪৩ তারিখে তাহাকে 


প্রির স্তর উমান রাদারকোর্ড, বাংলার ইতিহাসের অতিশস্ 
সঙ্কট-মুহূর্ে নিতান্ত অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে আপনি শাসক হইয়া 
আনিরাছেল। এই প্রদেশের অবিবাসীদের নিদারুণ ছুর্গতি 


তর মধ্যে 
নেব! »করিবার অকপট আগ্রহ লইয়া সংস্কার-মুক্ত 


চিত্তে আপনি” 
আলিস্তাহেন, এই আশা করিস়্া আপনাকে এই খোলা চিঠি লিখিতে 


সাহসী হইতেছি। সর্বপ্রথম আপনাকে জনসাধারণের আস্থা অর্জন 
করিতে হইবে 5 বাস্তব পটভুমিতে সমস্ত ঘটনা ্বপরং প্রত্যক্ষ করিতে 


স্* 55 সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ তারিপে বঙ্গীর ব্যবস্থা পরিবদে 
প্রদত বন্রুতার অনুবাদ । ! 


গার্ল 


খোলা চিঠি ০ ৬১ 
হইবে এবং সর্ববিধ বিভিন্ন মতামত শ্রবণ করিতে হইবে । নিজেকে 
আপনি আমলাচক্রের মুখপাত্র অথবা মনত্রীদিগের কার্ধের নিলিপ্ত দর্শক 
বলিপ্া বিবেচনা করিবেন ন1। রর 
আনিকার দিনে সর্বাপেক্ষা বড প্রয়োজন, দল-নিবিশেবে সরকারি 
বেসরকারি এই প্রদেশের সমগ্র সম্পদ ও জনশক্তি সাব্'জনীন সেবার 
"আদর্শে উদ্ধদ্ধ করিয়া তোলা । অতীতে যে সকল ভুল করা হইয়াছে, 


রা আমার উদ্দেশ্ঠ নয় । তবে ভবিষ্যতে যাহাতে 
ঘটে তাহার জন্য যাহা প্রয়োজন, ততটুকু 
ামাদের মনে রাখিতে হইবে । নিয়লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনি 
যেন অবিলম্বে প্রত্যক্ষতাবে মনোযোগ প্রদান করেন, এই ভন্ত 
আপনাকে অনুরোধ জানাইতে 


ও অনশনে লোকের প্রাণ ও স্বাস্থ্য-হানি না 
গবর্মমেন্টকে খাছাশস্ত ও অন্যান্ত অত্যাবশ্তক ত্রব্য 
সরবরাহের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। বুদ্ধ এবং বুদ্ধ-প্রচেষ্টার 
সহিত সংশ্লিষ্ট সবববিধ ব্যবস্থা অক্ষর রাখিবার প্রয়োজনীয়তার উপরই 
এযাঁৰত অত্যধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রধানত তাহার ফলেই 
বমান দুরবস্থা । গবন-মেন্ট প্রথম হইতেই সাধারণ লোকের কল্যাণের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হন নাই। বেসামরিক 
জনসাধারণেকে বীচাইয়া রাখা রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব, যুদ্ধকালে 
* প্রদেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও নিরাপত্তা একান্ততীবে আবশ্তক-_ 
তাহার জন্তও ইহা অপরিহার্য । ভবিষ্যতে যেন এ সম্পর্কে কোন 
সতর্কতা না ঘটে । 

২। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ 


১। যাহাতে অভাব 


বটে, তজ্জন্য 


শ হইতে নিয়মিত সরবরাহ পাইবার 


ব্যবস্থা করিতে হইবে ॥ ভীরত-নরকাঁর বাংলার ভগ্তয ,নিদিউ শস্তের 
পরিমাণ সম্প্রতি হ্রাস করিয়াছেন; উহ বাড়াইতে হইবে। গত ছয় 


পঞ্চাশের মন্বর্তর 


মাস ধরিরা আমরা এই কথা বলিয়া আসিতেছি, ভারতের বাহির 
হইতে বিশেষত অস্টে,লিয়া হইতে বাংলায় খাদ্ধশস্ত আমদানির ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা আজও কেন করা হুয় নাই, বাংলা তাহা 
জানিতে চায়। যদি দেখা যায় অল্ঠান্য স্থান হইতে আমদানি শশ্ত 
প্রশ্বোজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাহা হইলে গত বৎসর 
আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মধ্যবতিতার গ্রীন যে ভাবে শন্ত 
পাইয়াছিল বাংলার জন্য সেইভাবে চাউল পাইবার চেষ্টা করা 
উচিত। 

৩। বাণিজা-সংক্তান্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহত হইবার পর পার্শ্ববর্তী 
প্রদেশসমূহ হইতে বাংলা-সরকার যে পদ্ধতিতে চাউল ক্রয়ের চেষ্টা 
-করিয়াছিলেন, তাহা অতিশয় ক্রুটিযুক্ত। টেগার আহ্বান না করিয়া 
মুসলিম-লীগের সহিত সম্পরকিত কোন অন্ুগ্রহপুষ্ট ব্যবসারী-প্রতিষ্ঠানকে 
এজন্য নিব্চিত করা হর। প্র প্রতিষ্ঠানকে আজ পর্যন্ত চার কোটি 
পঞ্চাশ লক্ষ টাকা প্রদান করা হ্ইয়াছে। বাংলা-গবনমেন্টের 
নিকট ন্যুনতম যুল্যে যাহাতে এই চাউল বিক্রর করা হয়, 
তৎসম্পর্কে কোন প্রতিক্রতি লওরা হয় নাই, অবা দেশবাসীর 
্বারথরক্ষার উপবুক্ত কোন ব্যবস্থা অবলহ্িত হয় নাই। কোন 
নিরপেক্ষ বিচারকমগুলীর হারা এই ব্যাপারের তদন্তের ব্যবস্থা করিবার 
ভন্ঠ সামরা আপনাকে অনুরোধ করিতেছি । আমাদের বিশ্বাস করিবার 
বুকতিসঙ্গত কারণ আছে, কা্-কারবার বধাষণ উপায়ে এবং বাংলার 

অবিবালীনের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিরা পরি লি 
যদি নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা হর তবে দঃ ০৬ ্ 
বর্তমান ব্রিমগুলী বাংলার প্রতি কি প্রকার ধা বা... 
র অগ্ঠার আচরণ করিয়াছেন, 


_হদেশবালার, বঙ্গল বিবেচনা! না করিরা কি 
টি ভাবে দলের মে 
বিতরণে ততপর হুইগ্ান্িলেন | 1721. 


০ 
খোঁল। চিঠি ০ ৬৩ 
৪1 বাংলা দেশের ভিতরে শস্ত-সংগ্রহের জন্ সরকার কর্তৃক বে 
ব্যবস্থা অবলঙ্বিত হইয়াছে, আমরা তাহাতে বিশেবভাবে ক্ষু্ধ হইরাছি। 
গত জুন মাসে বাংলার যে বহ-বিঘোবিত খাগ্-অভিযান*হইয়াছিল” 
তাহার সম্বন্ধে সাধারণের কি ধারণা তাহা আপনাকে অবগত 
হইতে, হইবে। অভিবানের ফলাফল আজিও প্রকাশিত হয় নাই।। 
আমরা দাবি করিতেছি, অবিলম্বে উহ প্রকাশিত হউক । সরকারি 
হিসাব অনুসারে কোন্‌ অঞ্চলে ঘাটতি রহিয়াছে এবং কোন্‌ অঞ্চলেই 
বা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে আমাদের পক্ষে তাহা জানিবার উপার নাই। 
ব্যবসারী এবং বড় বড় আড়তদারকে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অত্যধিক 
মুল্যে অবাধে চাউল কিনিতে দিয়! বাংলার সব্ণধিক ক্ষতি করা৷ 


হইয়াছে। পল্লী-ঞ্চলে যে শশ্ত সঞ্চিত ছিল, ইহার কলে তাহা , 


অপসারিত হইয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে সরকারি নীতিই এইরূপ অবাধ- 
ক্রয়ে উৎসাহ দান করিয়াছে; ইহাতে বহু ব্যাপক দুর্গতির স্থষ্টি 
হইয়াছে । সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়াই গবনমেন্ট' যূল্য- 
নিরন্রণ করিলেন। নিয়ন্ত্রণ-প্রবতনের পূর্বে বড বড় আড়তদার এবং 
ক্রেতাকে দেশের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করিয়া চাউল ও ধান কিনিবার 
জন্য এক সপ্তাহেরও অধিক সময় দেওয়া হইল। ইহার অপরিহার্য 
পরিণতি, চোরাবাজার ও ফাটকাবাজারের : উদ্ভব। যেখানেই 
গবর্মমেন্ট চাউল ক্রয় করিয়াছেন, সেখানেই ছুর্ীতি ও মূল্যবৃদ্ধি দেখা 
দিয়াছে । অস্বীকার করি না যে, ঘাটতি-অঞ্চলের অভাব পুরণ 


করিতে হইলে গবর্মমেন্টের পক্ষ হইতে ক্রয় না করিয়া উপায় নাই। 
কিন্ত গবর্নমেন্ট খাছ্শগ্ত-ক্রয়ের উদ্দেশ্তে বাজারে আসিলে, জন- 
সাধারণের মধ্যে খাছ্ের স্ায়স্গত বন্টনের দায়িত্ব-গ্রহণের জন্যও 
তাহাদিগকে গ্রস্ত থাকিতে হইবে। বরমান সরকারি ক্রয়-নীতির 
রম আমুল সংশোধন প্রায়োজন। ডিসেম্বর মাসে আমন ধান উঠিবার 


চপ 


পি 


লও 


1৬৪ *. পঞ্চাশের মন্ুন্তর 


পূর্বে যদি ইহা সংশোধিত না হয়, তাঁহা হইলে আমাদের রক্ষার 
"উপায় থাকিবে না। 

৫) ন্বণটন-ব্যবস্থা সম্পর্কেও অনুসন্ধান করিবার ভন্ত আপনাকে 
'অন্ুরৌব করি। আমরা বিবেচনা করি, এই ব্যবস্থা বিশেষ ক্রটিপূর্ণ। 
সরকার কতৃক প্রচারিত এক সাব্গ্রতিক ইস্তাহার অনুসারে স্থানীর 
কমচারীরাই বণ্টনের এজেন্ট-নির্বাচন করিবেন $ নির্বাচনের সময় 
যে সকল বিবয়ের বিবেচনা করা হইবে, সম্প্রদায়গত বিবেচনাও তাহার 
অন্যতম । বণ্টনের নীতি-নিধ্ীরণের সময় সরকার যদি দলগত অথবা 
সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হন, তাহা হইলে তাহার ফল 
মারাস্্ক হইবে । সরকার কি পরিষাণ শস্ত কিনিয়াছেন অথবা জরুরি 

_ প্রয়োজনে আটক করিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নই । যে সরবরাহ 
পাওয়া গিয়াছে, তাহার বণ্টন-ব্যবস্থা সম্পর্কে পুঙ্ান্থপুঙ্ব তদন্তের 
প্রয়োজন। এই প্রদেশের সমর-বিভাগের সঙ্গত শন্তের পরিমাণ 
কি এব রেলওয়ে ও বড বড ব্যবসারী-প্রতি্ানগুলিই বা কত মাল 
মঙ্গুত ব্াবিস্কাছেন? ভাব্রত-সরকার ঘাটতি পূরণ করিবেন এই 
প্রতিক্রতি দিরা সঞ্চিত মালের একাংশ বেসামরিক জনসাধারণের 
ব্যবহারের ভন্য কি ছাডিরা দেওয়া যাইতে পারে না ? 

51 বাংলাস্স বতানে খাগ্যশস্তের স্বল্পতা আছে, এ সম্বন্ধে কোন 
সন্দেহ নাই। খাগ্দ্রব্যের স্বল্পতা নাই-__এই কথ] দায়িত্বশীল মন্ত্ির্গ গত 
কর্েক মাস বাবত ঘোবণা করিরা যেভাবে নূল্যবান সময় ন করি 
হেন ও নানুবকে বাপ্পা দিরাছেন, তাহা বাস্তবিক পাড়াদায়ক। আমন 
ধান না উঠা পর্যন্ত প্রদেশের প্রয়োজন কতটা! তাহ! নির্ণয় করা, এবং 
্তাক্স ও বিচারসঙ্গত বন্টন-ব্যবস্থার প্রবত-ন করাই বতথান মুহুতে 
সর্প্রথন কৃতব্য। সরবরাহের পরিমাণ যন সাখানদ্ধ, তখন রেশনিং 
এর ব্যবস্থা করাই প্রতিকারের উপার। ছুঃখবরণ ও আন্মোৎসর্গের 


খোলা! চিঠি ৬৫ 
জন্য লোকে প্রস্তুত আছে, কিন্তু ব্যাক্তি-নিরপেক্ষ ভাবে সকলকেই 
স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। ন্ুনিয়ন্ত্রিত বন্টন-ব্যবস্থাই তাহার ভিত্তি- 
» স্বরূপ হইবে । নি 
৭। বাংলার অধিবাসীরা আজ যে ছুর্গীতি ভোগ করিতেছে তাহার 
শোচনীয়তা সম্পর্কে আমি আলোচন1 করিতে চাই না। কলিকাতাতেই 


আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা যথেষ্ট মর্মান্তিক । বাংলার 
বিভিন্ন স্থান হইতে বে সংবাদ আসিতেছে, তাহা আরও ভয়ঙ্কর । এক 
সম্প্রদায়ের লোকের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে-_ইহারা দরিক্র 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদীয়ের লোক । ইহারা লঙ্গরখানায় আহার্য গ্রহণ করিতে 
পারেন না, সরকারের নিকট হইতে দানও গ্রহণ করিতে পারেন না। 
ইছারাই বাংলার রাজনীতিক ও সামাজিক জীবনের মেরুদণ্ড । ইহারা! 
যদি পিষ্ট ও দূর্বল হইয়া যান, তাহার ফল মারাত্মক হইবে। বেসরকারি 
প্রতিষ্ঠানসমূহ ইহাদের ছুদর্ণশা-লাঘবের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিতেছেন। ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে আমরা যে সাহাষ্য' ও. 
সহান্ৃভূতি পাইয়াছি, তাহা আমাদের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। এই 
সকল বেসরকারি প্রচেষ্টার পূর্ণ সমর্থন করা গবর্মমেণ্টের কতব্য। কিন্ত 
যে বিরাট সমন্তার সমাধান প্রয়োজন, বেসরকারি প্রচেষ্টা তাহার 
সামান্তই করিতে পারে । গবর্মমেপ্টকেই শেষ-দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
হুইবে ১ সর্বশ্রেণীর লোকের সহযোগিত! গ্রহণ করিয়া কাজ করিতে 
হইবে। বাংলার বতর্মান মন্ত্রিমগুলী দল-বিশেষের প্রতিনিধি) 
তাহাদের আবেদন সর্বসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভে -সফল 
হইবে না। 

এই মন্ত্রিমগ্ডলী যে অধিবাসীদের এক বৃহৎ অংশের বিশ্বাসভাজন 
নহেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার 
্ার্ষে ইহারা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন। এই পত্রে আঁম দলগত 
৫ 
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৬৬২. 
প্রশ্ন তুলিতে চাই না, কিন্তু একটি কথা আপনাকে স্মরণ রাখিতে 
অন্থরৌধ করি। বাস্ম-সঙ্কট মাত প্রাক্কতিক দুর্যোগের ফলেই কষ্ট হয় 
নাই, স্মসনব্যবস্থার রাজনীতিক ক্রটিও ইহার জন্য দায়ী। যে 
গবর্ণমে্ট সমস্ত অধিবাসীর পূর্ণ বিশ্বাসতাজন এবং যাহারা সরবরাহ 
ও মুল্যের পূর্ণ-নির্্ণে সমর্থ সেই গবর্নমেপ্টই এই অবস্থার প্রতিকার 
করিতে পারেন। ভারতশাসন-আইন অনুসারে যে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের 
হস্তে প্রক্ুত ক্ষমতা ্তস্ত রহিয়াছে, এই প্রকার গবর্মমেণ্টের উপর 
ভাহাদিগেরও পূর্ণ বিশ্বাস-স্থাপন করিতে হইবে । যদি প্রতিনিবিমূলক 
জাতীয় সরকার গঠন করা না যায়, বা এ প্রকার জাতীয় সরকারকে 
বিশ্বাস করা না যায়, তাহা হইলে ব্রিটিশ-সরকারের প্রতিনিধিরূপে 
বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে আপনাকেই সংগ্র দায়িত্ব লইতে হইবে 3 
আপনিই নিজের পরিকল্পনা ও কাধক্রম লইয়া বাংলার অধিবাসীদের 
সম্মুখীন হইবেন। ব্রিটিশ-সরকার এখনও ভারতবাসীদের প্রভূ বলিয়া! 
দাবি করেন__অতএব সভ্য গবনমেন্টের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের 
জন্ত শাসকবর্গই অগ্রসর হইয়া আঙ্ুন। 

(৮) পরিশেবে আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে চাই যে. লক্ষ লক্ষ 
মবান্থুষ নিঃস্বতার শেব স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছে, মৃত্রযর সংখ্যা 
ইতিমধ্যেই ভরাবহ হইয়া উদ্িরাছে; উহাদের জীবনরক্ষা করিতে 
হইলে অবিলন্বে নিশ্চয়ই খাগ্-সরবরাহের প্রয়োজন । কিন্ত খাগ্- 
সংগ্রহই একমাত্র সমন্তা নহে। বাঙালী যাহাতে ভিক্ষুকের জাতিন্তে 
পরিপন্ত না হর» সে বিষরে আমাদের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
সহযোগিতা! এবং দুরদষ্টিষ্পর একদল লোককে গবনমেন্টের পূর্ণ 
সহবোগিতা লই্া কান্দ করিতে হইবে ; বাংলাকে অর্থনীতিক ক্ষয় ও 
ধ্বংস হহীতে রক্ষা করিবার ভগ্ঠ দুরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে 
হুইবে। লানপ্লিক প্রয়োজন নিটাইবার জন্ঠ আমাদের এই যে উদ্বেগ, 


পঞ্চাশের মন্তুন্তর 


গা 


'খেচল। চিঠি /৬৭ 


তাহার মধ্যে সমন্তার দুরপ্রসারী দিক্‌টা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। 
অধিক-খাগ্যশন্ত উত্পাদনের জন্য সরকারি আন্দৌলনটি বিরাট ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হইফ়্াছে। এই বিভাগের পুনর্গঠন ও ইহাকে শক্তিশালী 
করিয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন | একটিমাত্র উদাহরণ দিতেছি £ 
একমাত্র বধধধমান জেলাতেই চারি লক্ষ একর জমি দামোদরের বন্তায় 
প্লাবিত হইয়া গিয়াছে । সমগ্র জমিতে আমন ধান হইতে পারিত। 
কয়েক সপ্তাহ পুর্বে এই বন্তাপ্লাবিত অঞ্চল হইতে ফিরিয়া এক বিবৃতিতে 
আমি বলি, অক্টোবরের শেবভাগে জল সরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
এই বিরাট ভূখণ্ডে যাহাতে যব গম কলাই উৎপন্ন হইতে পারে, 
তাহার উদ্দেস্তে অবিলম্বে বীজ-বণ্টনের ব্যবস্থা হওয়া আব্্ক। স্থানীয় 
কৃষকেরা এই প্রকার সাহায্যের জন্ত আমাদের কাঁছে কাতর প্রার্থনা 
জানাইয়াছিল । গবন:মেণ্ট এই দিক হইতে কোন কার্ষকরী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেন নাই। ইহা একটিমাত্র দৃষ্টান্ত ; প্রয়োজন হইলে 
আরও অসংখ্য দেওয়া যাইতে পারে। শি 

(৯) এই পত্রে অন্যান্য সমগ্তার বিশদ আলোচনা করিতে চাই 
না। শিশু এবং স্ত্রীলৌকদিগকে উদ্ধার করা, নিরাশয়দের জন্য বাস- 
গৃহের ব্যবস্থা করা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করা, হাজার হাজার 
লোক ম্যালেরিয়ায় মৃত্্যুমুখে পতিত হইতেছে__বিশেষ করিয়া 
মেদিনীপুর জেলায়-_-তাহাদিগের চিকিৎসা-ব্যবস্থা করা, এইরূপ অনেক 
সর্মন্তা রহিয়াছে । & 

(৯০) বতমানে দেশের অভ্যন্তরে অন্থকুল আবহাওয়া স্থষ্টির 
বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে ১ সেজন্য রাজনীতিক ব্যবস্থাও অপরিহার্ষ। 
আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি সাহস করিয়া সমস্ত রাজনীতিক 
বন্দীকে মুজি-দান করুন। এই সন্কটসময়ে দেশের সেবা, করিবার 
ভন উহাদের প্রবল ইচ্ছা রহিয়াছে, যুক্ত হইলে তাহারা ইহার সুযোগ 


|... 


৬৮ 


পাইবেন। আমার ব 
ব্যবস্থা অবলসম্বিত হয় তাহা হ 
অবস্থার শূতপূ্ব উন্নতি হইবে। 
সম্পষ্ট অভিমত এই যে, ভারত 


হইতে স্বাধীন না হইলে আমাদের সম টু 
না। আপনার স্বদেশীয় নরনারী যে ধারণা পোষণ করিয়া গর্ব অনুভব 


করেন, আমরাও ঠিক সেই ধারণা পোষণ করি_যে, প্রাচ্যেই হউক 
আর পাশ্চাত্যেই হউক, বৈদেশিক প্রতুত্ব সহ করা কাহারও পক্ষে 
উচিত নর়। বতান স্কটটজনক অবস্থার বাস্তবতাকে আমরা ভুলিয়া 
সাইতেছি না ; বাংলার অধিবাসীদের রক্ষা করিতেই হইবে । তাহারা 
যদদি দারিদ্র্য ও অনশনে মরিয়া যায় তাহা হইলে বাংলারও অস্তিত্ব 
নৃপ্ত হইবে। 

(১১) কতব্য অতিশর ছুরহ। গবনমেন্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ 
যি মপ্ণ একীভূত হইয়া! যার, তবেই ইহার সমাধান হইতে পারে। 
আল্ত অকপট সপিচ্ছা লইগ্লা বিরোধের অবসান ঘটাইবার সময় 
আসিরাছে। ভারতবর্ষে যে শাসনব্যবস্থা চলিতেছে, সর্বোত্তম 
শাসকও উহার চক্রজালে পড়িয়া যাইতে পারেন । আপনি কি ভাবে 


7্িগত জ্ঞান হইতে বলিতে পারি, যদি এইব্প 
ইলে বাংলার আিক এবং রাজনীতিক 

আমাদের এবং আরও অনেকের 
বর্ষ অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক 


: কার্ষপরিচালনা করিবেন, কি ভাবে কঠোর কর্তব্য-পালনের 


পরিকল্পনা করিতেছেন, তাহা! জানি না । কিন্তু এই কথা বলিয়া আমি 
শেৰ করিতে চাই, বাংলার অধিবাসীদের বধার্থভাবে আহ্বান করিবার 
সাহন ও "রাজনীতিক দুরদৃষ্টি বদি আপনার থাকে, তাহা হুইলে 
সকলেই সহবোগিতার হস্ত প্রসারণ করিরা বর্তমান সঙ্কটের সমাধান- 
চেষ্টার বেত হুইবে। 


পঞ্চাশের মন্বন্তর 


শ্াসমূহের স্থায়ী সমাধান হইবে, 


প্রতিকারের উপায় 


সম্প্রতি বাংলায় যে ছু্দিন দেখা দিয়াছে, ভারতবর্ষের আধুনিক 
ইতিহাসে তাহা অভূতপূর্ব । - প্রায় ছুই শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার 
ফলে স্বাভাবিক সময়েও ভারতবাসী দারিদ্র্য ও আংশিক অনশনের 
মধ্যে দিন যাপন করে । ইহার উপর আজ বাংলায় আরও বিষম সঙ্কট 
ঘনাইয়া আসিয়াছে__ুদ্ধের সংঘাত ও গুরুতর রাজনীতিক ছটৈ্ব। 

পঞ্চাশের মম্বস্তর দৈব ছুর্ঘটনা-প্রস্থত নয়। বন্যা ও বাত্যার ফলে 
কয়েকটি জেলায় শন্তহানি হইয়াছে সত্য, কিন্তু সারা বাংলা জুডিয়া যে 
নিদারুণ বীভৎ্সতা দেখা দিয়াছে, তাহার কারণ অন্যবিধ। নিন্দাবাদ 
বা দোব দেখানো এ প্রবন্ধের উদ্দেপ্ত নয়। বুটিশ-সরকার এখনও 
ভারতের প্রভৃত্ব দাবি করেন; আমি চাই, তাহাদের উদ্ভোগে একটি 
রয়্যাল-কমিশন গঠিত হউক। নিরপেক্ষ বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এ 
কমিশনের সদন্ত হুইয়! ছুভিক্ষের মূল-কাঁরণ অন্গসন্ধান করিবেন! তখন . 
ধরা পড়িবে, আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় কত গলদ, কত অনাচার 
ও অযোগাতা। বুটিশ-সরকারের যে প্রতিনিধিদের হাতে আসল 
ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহাদের দায়িতুঙ্রানশৃন্ততাও তাহা হইলে 
প্রকাশ হইয়া পড়িবে । বোঝা! যাইবে, প্রাদেশিক স্থায়ত্বশাসনের 
শূন্তগর্ভতা । একদিকে মন্ত্রিমগুলী__তাহাদের দায়িত্ব আছে প্রচুর, 
কিন্ত ক্ষমত| নাই। অপর দিকে লাটসাহেব ও আমলাচক্র__ 
তাহারা সর্বশক্তিমান, কিন্তু দায়িত্বের কোন বালাই নাই। 
বাদ-প্রতিবাদ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ অনেকই হইস্বাছে। 
যদি সত্য নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হুইলে অনুসন্ধানের ভার দিতে 
কুইবে এমন সব স্থষোগ্য ব্যক্তির উপর, ধাহারা শ্রদ্ধার্থ,” দেশবাসী 
বাহাঁদের উপর পূর্ণ আস্থাশীল। 


০ পঞ্চাশের মন্বস্তর 


বাংলাকে বীচাইবার জন্য আমরা আবেদন করিয়াছিলাম। 
তাহার ফুলে ভারতের : প্রতি অঞ্চলে ধারণাতীত সাড়া জাগিয়াছে। 
সবশ্রেনীর মানবের নিকট হইতে 
আসিতেছে। বাঙালীর হ্বদয় ইহা -গভীরতাবে স্পর্শ করিয়াছে। 
কিন্ত আমি বারম্বার বনিয়াছি, শুধু জনসাধারণের চেষ্টায় সন্কটের 
অবসান হইতে পারে না। গবনমেন্টের সর্বপ্রধান কাজ, দেশবাসীর 
খাগ্ভ যোগানো; এই কর্তব্য-পালনে গবনমেন্টকে বাধ্য করিতে 
হইবে। 

আমাদের চেষ্টার ফলে অন্তত ছুইটি কাজ হইয়াছে। প্রথমত, 
বাংলা ও অপরাপর প্রদেশে, এমন কি ভারতের ৰাহিরেও-জনমত 
গড়িস্কা উঠিযাছে। খবর চাপা দেওয়া এবং অবস্থা লঘু করিয়া 
দেখানোর যথেষ্ট চেষ্টা হইক্লাছিল ; কিন্তু সত্য গোপন থাকে নাই। 
সমগ্র সত্যজগতের দৃষ্টি আজ বাংলার উপর পড়িয়াছে ১ ভারতে বুটিশ 
শাসনের ফলাফল লইয়া দেশ-বিদেশে তিজ্ত সমালোচনা হইতেছে। 

দ্বিতীরত, এ যাবত সরকারি-প্রচেষ্টা অতি সামান্যই হইতেছিল। 
শুধু এই বুলি শুনিয়া আসিতেছিলাম, ঘরে ঘরে অভ খাগ্যাস্তার 
গোপনে সঞ্চিত হইয়া আছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য- 
চেষ্টার ন্্িষগুলীর এখন স্থর বদলাইপ্লাছে । লোভী ব্যবসাদার ও সঞ্চী 
গৃহস্থের ঘাডে দোষ চাপাইয়া আর দায় মিটিবে না; সরকারের চোখ 
ফুটাইগ্রা দেওয়া তইয়াছে যে, দেশবাসীকে বীাচাইবার প্রধান দায়িত্ব 
তাহাদেরই । গবনমেস্টের তরফ হইতে আজ অবধি খুব যে বেশি কাজ 
হইগ্রাছে তাহা নরর। তবে এই লা হইয়াছে, সারা বিশ্বের কাছে 
কর্তৃপক্ষকে অবিরত জবাবদিহি করিতে হইতেছে। জনগণকে শাসন 
করিবাৰ বাহার দাবি রাখেন, জনগণের ভীবন-রক্ষার দায়িত্ব হইজে 
তাহারা কিছুতেই অব্যাহতি পাইবেন না। 


স্বতঃ-উত্সারিত সাহায্য-বারা ? 


ন্‌ 
ত 


প্রতিকারের উপার় 4৭১ 


বাংলার সমগ্তা আজ বড নিদারুণ। কেবল অন্নসত্র খুলিয়া ইহার 
সমাধান হইবে না | পল্লী-অঞ্চলে খাগ্য একেবারে অমিল ॥, পেটের 
*জালায় ও ছুদর্শার তাড়নায় মানুষ গ্রাম ছাড়িয়া দলে দলে শহরে 
আসিতেছে । আশা, শহরে আপিলে খাগ্ভ পাইবে । মৃত ও যুমুধুর 
সংখ্যা দিন দ্রিন বাড়িতেছে। লক্ষ লক্ষ নরনারী জীবনীশক্তির শেষ 
সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে__ইহাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত সন্তরান্ত পরি- 
বারেরাও আছেন। অবিলম্বে প্রতিকার না হইলে ইহারা একেবারে 
নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবেন। 

মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। ছবছাড়া হইয়া 
কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িতেছে, ঠিক নাই । গোষ্টিবন্ধন বিচ্ছিন্ন 
হইয়া যাইতেছে । বাংলার সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কাঠামো! ক্রুত 
ভাতিজা পড়িতেছে। 

কুগ্ন কঙ্কালসার শিশুগুলি বাংলার ভবিষ্যৎ শঙ্কিত করিয়া! তুলিয়াত্ছ।, 
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি যত দ্রুত সম্ভব সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছে $ 
স্বানীয় লোকজনের মধ্যেও তাহারা অন্ধপ্রেরণা জাগাইয়াছে। কিন্ত 
খাগ্যবস্তর অভাবে সকল চেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । আবার খাছ 
যদ্দিই বা কোনপ্রকারে সংগৃহীত হয়, যানবাহনের অস্থৃবিধায় উহা! যথা- 
স্থানে পৌছাইয়া দেওয়! ছুফর হইয়া উঠিয়াছে। 

.সরকারের পরিকল্পিত ব্যবস্থায় বিশেষ কিছু কাজ হইবে বলিয়া 
মনে হয় না। দশজনকে লইয়া পরস্পরের সংষোগ-স্ত্রে কাজ 
করিবার ব্যবস্থা তাহাতে নাই। যে কোন মূল্যেই চাউল কিনিতে 
হইবে_-এই বেপরোয়া নীতির ফল আজ মারাত্মক হুইয়া দাড়াইয়াছে। 
বাংলাদেশে খাগ্শস্তের যথেষ্ট স্বল্পতা রহিয়াছে । এরূপ ক্ষেত্রে 
স্কুরকারকে সরবরাহ ও বণ্টন-_উভয়েরই পূর্ণ ভার লইতে” হইবে ; 
দুইটি ব্যাপার এমন ভাবে চালাইতে হইবে, যাহাতে খাছ্ের 


টে পঞ্চাশের মন্বন্তর 


অভাবে কৌন শ্রেণীর লোককেই উপবাস করিতে না হয়। কিন্ত 
ইহার জন্ত চাই, এমন গবনমেন্ট_যাহার উপর দেশের সবশ্রেণীর 
আস্থা আছে। গবনমেন্টের স্বার্থ ও দেশবাসীর স্বার্থ অভিন্ন হইলে 
তবেই জাতীয় কল্যাণের এই নীতি সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে । 

এই ভয়াবহ অবস্থা হইতে পরিভ্রাণ পাইবার জন্য আমার পরিকল্পনা 
আমি ইতিপূর্বেই গবনমেন্ট ও দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত 
করিষ্বাহি। কলিকাতা! ও পার্বর্তী শিল্পাঞ্চলে বাংলার যোট জন- 
সংখ্যার শতকরা সাত ভাগ মাত্র বাঁস করে। বাংলার গ্রামের সংখ্যা 
প্রায় এক লক্ষ, উহা পাচ হাজার ইউনিয়ন-বোর্ডে বিতক্ত। ইহা 
ব্যতীত নিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যাও প্রায় এক হাজার হইবে। এই 
বিরাট পল্লী-অঞ্চল আজ একেবারে চাউলশূহ্য হইয়া গিয়াছে) গ্রামবাসী 
তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করিতেছে । বাংলাকে বাচাইতে হইলে শর পাচ 
হাজার ইউনিয়ন বোর্ড ও এক হাজার মিউনিসিপ্যালিটি কেন্দ্রে 
অবিলন্কে চাউল আটা ও অপরাপর খাগ্যবস্ত পাঠাইতে হইবে। প্রতি 
কেন্দ্রে গড়ে অন্তত হাজার মন করিয়া পাঠাইয়া ( কতকগুলি বড় 
শহরে বেশি পাঠাইবার প্রয়োজন হইবে ) গবনমেন্ট অগৌণে কাজ 
আরম্ভ করিরা দিন। স্থানীর সাহায্য এবং বাহির হইতে যাহা পাওয়া 
বাইবে, তাহার দ্বারা অবিরত এই ব্যবস্থাকে পুষ্ট করিতে হইবে । 
প্রপ্নো্রন বতো! ক্রমশ আরও মাল-সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিবে। রাষ্ট্র 
ও ভুনসাধারণের সমবেত প্রচেষ্টায় এই প্রকার ব্যাপক সাহায্য 
অবিলন্কে বদি আরম্ভ না করা হয়, তবে পৌব মাসে আমন ফসল উঠিলে 
ভাহাও দেশবাসীর ভোগে আসিবে না। উহ্থার সংগ্রহ ও বণ্টনে 
টিসি» দুতিষ্ষ দেশের মধ্যে স্থায়ী হইয়া রহিবে। 

১ কেন্দ্রে সরকারি গুদাম থাকিবে) একজন দায়িত্বশীল 
সরকারি কম্চারী উহার তন্বাবধান করিবেন। তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন 


গঁতিকারের উপায় এ ৭৩ 


বাঁ মিউনিসিপ্যালিটি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাহচর্ধে সাম্প্রদায়িকতা 
ও দলগত প্রশ্ন আদৌ আমলে না আনিয়া সাহায্য-ব্যবস্থা ক্রিবেন। 
মানব আজ খাছ্ছের প্রত্যাশায় ঘরবাড়ি ছাড়িতেছে, এই রকম ব্যবস্থায় 
তাহা নিবারিত হইতে পারে। দুর্গত গ্রামবাসীদের জন্য থে 
শন্তভাগ্ডার গঠিত হইবে, শন্তের পরিমাণ তাহাতে প্রয়োজনের 
অনুরূপ না হইলেও এইরূপ ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের সামাজিক 
চেতনা জাগ্রত হইবে। ভাগ্ার পরিপুষ্ট করিবার কাজে তাহারাই 
শেষে উদ্চদ্ধ হুয়া উঠিবে। ছৃতিক্ষ বাংলার চিরাচরিত জীবন-রীতি 
নষ্ট করিয়া দিয়াছে; মাত্র এই উপায়েই তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব । 
কলিকাতা ও অন্ত কয়েকটি বড় শহরের জন্য শশ্তভাগ্ার সম্পূর্ণ 


পৃধক রীতিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে । গ্রামাঞ্চল অভুক্ত রাখিয়া, 


শহর বাচাইয়া রাখা__ইহা যেন কখন ঘটিতে নাপারে। 

* খাগ্ভনংগ্রহ ও বন্টন সম্বন্ধে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সুরকারি 
তরফ হইতে হয়তো ছুইটি আপত্তি উঠিবে_ প্রথম, মাল কোথার ? 
দ্বিতীয়, যানবাহনের উপায় কি? গবনমেন্টের হাতে কি পরিমাণ 
খাগ্ভশন্ত সঞ্চিত আছে, জনসাধারণকে তাহা কখন জানানো হয় না। 
গত ছুই মাস ধরিয়া বাংলায় প্রচুর মাল আমদানি হইতেছে, কিন্ত 
“ততঃ কিম্_এ তথ্য আমাদের নিকট একেবারে রহন্তাচ্ছন্ন। যে 
কোন উপায়ে হউক, খাছাশন্ত চাই-ই। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে_- 
ভারতের বাহির হইতেও সরকার অবিলম্বে আমদীনির ব্যবস্থা করুন। 
যুদ্ধের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনে বহু প্রতিষ্ঠানকে পাঁচ-ছয় মাসের উপযুক্ত 
খাগ্ মদ্কুত করিবার অন্থমতি দেওয়া হুইয়াছে। রেল-কোম্পানি 
পোর্ট-ট্রাস্ট কলকারখানার মালিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা! 
আহ্বান করা হউক, তাহারা মজুত খাছোর কতক আংশ সীময়িক 
ভাবে ধার দিয়া জাতির প্রাণ বাচাইতে সাহীষ্য করুন। শসার 


৭৪ ৯ পঞ্চাশের মন্বস্তর 


আবার পূর্ণ কর! যাইবে, কিন্তু মানুষের প্রাণ গেলে আর ফিরিবে না। 
নৃতন ফসল উঠিলেই এই খণ শোধ দেওয়া হইবে; ভারত-সরকার 
উহার দায়িত্ব লইবেন। গত আট মাস ধরিয়া আমর] বারম্ব।র বিদেশ 
হইতে খাগ্ঘ আমদানি করিতে বলিয়াছি। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত 
হইয়াছে । ইহার জন্য কে দায়ী, তাহা বিচার করা প্রয়োজন । 
পত্র-পত্রিকার মারফত শুনানো হইয়া থাকে, সম্মিলিত রাষ্রপুপ্জ 
অজজ্র খা্ধসম্ভার মুত করিয়া রাখিয়াছেন ; সে সব দুর্ভাগ্য জাতি এখন 
অক্ষশক্তির অধীন, তাহারা মুক্তি লাভ করিলে এ খাগ্য দিয়া তাহাদিগকে 
সাহাষ্য করা হইবে। কিন্তু সৌভাগ্যবান আমরা আজ বুটিশ রাজত্বে 
বসবাস করিরাও হাজারে হাজারে মারা যাইতেছি। এ স্ুবিপুল 
.খাস্তাসডারের কিছু অংশ কেন আমাদিগকে দেওয়া হইতেছে না? 
ক্যানবারা হইতে রক্টটারের টেলিগ্রামে (২৮শে সেপ্টেম্বর, ০৯৪৩ ) 
জানিতে পারি__ 
কৃষি ও বানিগ্-ম্ত্ী িঃ উইলিয়ম জোল্স্‌ হ্বালে বলিয়াছেন, বুক্তরা্ই যদি জাহাজ 
জোগ্গাইতে পারেন একক অস্টরেলিরাই দুর্গত ভারতের ঘত গম দরকার-_সমস্ত সরবরাহ 
কৰসিতে পাত্রেন। চালান দিবার জন্ত গন ভুত হইয়া আছে, এখন জাহাজ পাইলেই 
হ্র। জাহাজ নিলিবে কিনা, বুক্তরাষ্ট্রর তরফ হইতে এ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য নাই। 
কদল উঠিবে। তি তনিউপাঠাান চে ৯ 
ইবার মতো! প্রচুর গম রহিয়াছে । 


নিঃ স্কালে করেক সপ্তাহ আগে একবার বলিয়াছেন, ভারতে পঞ্চাশ হাজার টন 
গষ পাঠান হইরাছে, জাহাক্গ পাইলে আরও পাঠান বাইবে । 

অতএব দেখা বাইতেছে, প্রাক্স আড়াই কোটি মন গম অস্টে লিয়ায় 
মঙ্গুত আছে। ভারতবর্ষে গন পাঠাইবার জন্য তাহার! উদ্থীব, অথচ 
জাহাজের ব্যরস্থা হহতেছে লা। বুটিশ-গবনমেন্ট ইচ্ছা করিলেই বাংলার 
এই সঙ্কটের অবসান ধটাইতে পারেন । ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হইবো? 


প্রতিকারের উপায় এ ৭৫ 


আমার পরিকল্পনা সম্পর্কে দ্বিতীয় আপত্তি উঠিতে পারে, যান- 


বাহনের অতাব-_পল্লীতে পল্লীতে খাগ্ পৌছানো হইবে কি উপায়ে? * 


কিন্ত এই আপত্তি একেবারে ভিত্তিহীন। একাস্ত প্রয়োজন বলিয়া 
বুঝিলে যানবাহনের অভাব হুইবে না । পনের দিনের জন্য একটি 
ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হউক। সমস্ত সাধারণ কাঁজকমর্” বন্ধ 
রাখিয়া রেল স্টিমার নৌকা যোটরভ্যান সামরিক ও বেসামরিক লরি 
এমন কি গরুর গাঁড়ি পর্যন্ত খাদ্য বহিবার কাঁজে লাগিয়া! যাক । বাংলার 
লক্ষ লক্ষ অনশনক্রিষ্টের জন্য শস্যভাগ্ডার গড়িয়া তোলা-_ইহার 
অধিক প্রয়োজনীয় কতব্য বতমান মুহূর্তে আর কি আছে? আজ 
যদি বাংলাদেশে শক্রর আক্রমণ হইত, যানবাহনের অভাবে আমরা 
কি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিতাম ? ছুভিক্ষ ও মহামারী জাপানি , 
অভিযানের চেয়ে কৌন অংশে কম সাংঘাতিক নয়। এই ব্যাপারটিকেও 
ুদ্-সংক্রাস্ত ভরুরি প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতে হইবে । .বাংলা 
আল প্রায় অস্তিম দশায় উপস্থিত হইয়াছে) এখনও যদি তাহাকে 
বাচাইবার অকপট আস্তরিক চেষ্টা আরম্ত হয়, তাহা হইলে শ্রেণী 
নিধিশেষে জনসাধারণ সাহাষ্যদানে কার্পণ্য করিবে নাঁ। প্রয়োজন 
হইতেছে উদ্ম দূরদশিতা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির। 
গ্রতিদিন__প্রত্যেকটি মৃহূর্ত এখন পরম মুল্যবান। বাংলার বিভিন্ন 
অংশ হইতে দুঃখ ছুর্গতি ও অভাবের অতিশয় শঙ্কীজনক বিবরণ 
পৌছিতেছে। এই নিদারুণ বিপদের দিনে জনহিত-প্রচেষ্টায় আমলা- 
চক্রের অকমণ্যতা ও ওদাসীন্তের তুলনা নাই। আমাদের নামে 
দোষারোপ করা হয়, এই খাস্সঙ্কট ব্যাপারটিকে আমরা রাজনীতিক 
ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছি। বাস্তবিক রাষ্তরীয় পরাধীনতার জন্যই তো 
» ভারতবর্ষের এই অর্থনীতিক ছুরবস্থা ; এবং সেই কারণেই »বাংলা আজ 


ছূর্মতির চরম সীমায় পৌছিয়াছে। 


থে 


+ 


প্রতিকারের উপায় 
খান্তকে আমরা কোনক্রমেই রাজনীতিক ভ্রীড়াবস্ততে পরিণত 
করিতে চাই লা। কিন্তু যখন দেখিতে পাই, এই ছুতিক্ষের মৃল-কারণ 
শাসকবর্গে ক্রুটি ও নির্বদ্ধিতা, তখন সে কথা ব্য করিয়া ভ্রান্তনীতি 
পরিবর্তনের দাবি করা কি ভারতীয় হিসাবে আমাদের পক্ষে 
মহাপাতক হইক়্াছে? 
ইংরেজ এই অবস্থার পড়িলে ইংল্যাণ্ড আজ কি ঘটিত? 
অনাহার মহামারী,ও মৃত্যুর তাড়নায় এমনি করিয়া যদি কাউন্টি হইতে 
কাউর্টিতে শহর হইতে শহরে দলে দলে নরনারী মবীয়া হইয়া ঘুরিয়া 
বেডাইত, কঙ্কালসার নগ্রশিশুর আতনাদে লগ্ডনের রাজপথে যদি এমনি 
শ্মশানের হারা নামত, হাইড-পার্ক স্থাম্পস্টেড-হীথের উপর মলমৃত্রে 
* সিক্ত ভূমিশয্যায় শত শত শব পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে কি দশা 
হইত ভাউনিং স্টীটের ? ক্যাবিনেট কতক্ষণ টিকিত ? 

. ভূরতবর্ষের আল্র কি অবস্থা? বুদ্ধব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানকে বাদ দিলে বাকি সমস্ত দেশবাসীর অবস্থা মমর্ণস্তিক 
খে, আমাদের টার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন; অথচ এই 
দেশপ্রেমিক সহস্র রর ট তুলিবার ক্ষমতা কাহারও লাই। 
্ সহস্র নরনারী বন্দিশালায় অবরুদ্ধ। আর সকলের 
৬ আমাদের অস্থিমজ্জাগত সনাতন অৃষ্টবাদ-_-সকল 
ডি কয় খাব 
অলি র্‌ ছন্মগত অধিকার নিরুদ্ধ করিয়া দড়াইয়াছে, 

ন সত্য ভুলিয়া যাই। রাজনৈতিক অধীন 
সঙ্গ, চিত্তের কদ্য, বুদ্ধির সপ তা, অর্থ নৈতিক 
উবসমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া 


ভারতবর্ষকে আক 
গা ১৮ সববীননী সঙ দীক্ষা লইতে হইবে । 


গ্রহ 


টাউনহঢল বত তা। (৬ই জুন, ১৯৪৩) 

মন্ত্রিমগ্ুলী সাতমাস ক্ষমতালাভ করিয়াছেন, তবু তাহারা খাছ্া- 
সমন্তা সমাধানের 'কোন ন্ুসম্পূর্ণ নীতি আজও জনসাধারণের নিকট 
উপস্থিত করিতে পারিলেন না। ইহা দুঃখের বিবর়। বাংলায় খাছ্ত- 
শন্তের প্রকৃত অভাব নাই, বারঘ্ার এই তথ্যবিরোধী উক্তি করিয়া 
তাহারা সমধিক ক্ষতি করিয়াছেন। জনসাধারণকে ন্যুনতম খাছ 
যোগ্রানো সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব। বাংলা ও ভারতবর্ষের 


শোচনীয় ছূর্ভাগ্য, এখানে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য " 


রাখিয়া সরকারি খাগ্নীতি নিধ্ণরিত হয় না। ভারতবাসী অনেকে 
শান্তির সময়েও সারা বদর আধপেটা খাইয়া থাকে। যাহাদ্া 
যুদ্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট তাহাদের প্রয়োজনের প্রতি অত্যধিক 
গুরুত্ব অরোপ করায় বে-সামরিক অধিবাসীদিগের স্বার্থ উপেক্ষিত 
হইয়াছে। বাংলার মন্ত্রীরা অযৌক্তিক ঘোষণা করিয়াছেন, তাহীরই 
ফলে পার্লামেন্টে মিঃ আমেরি বলিতে পারিয়াছেন; শস্ত মুত করিবার 
ফলেই খাগ্য-সন্কট হইয়াছে। দোষটা এইভাবে গবর্মমেণ্টের কাধ 
হইতে দুর্গতদের কাধে চাঁপান হইল। কিছু পরিমাণে শন্ত যে মজুত 
হইয়াছে, একথা অস্বীকার করি না। কিন্তু যে সকল বড বড় 
আড়তদার ও মুনাফাকারি সরকারি পৃষ্টপোষকতায় বাড়িয়া উঠিয়াছে, 
যাহারা অত্যধিক মূল্যে খাগ্তশস্ত কিনিয়া বাজার বিপর্যস্ত করিয়া 


দিয়াছে, আগামী খাগ্-অভিযান তাহাদের বিরুদ্ধে চলিবে না) মভুত 
" শস্তের সন্ধানে পল্লী-অঞ্চলে চলিবে । 


ি 


্ 


মুত শস্তের পরিমাণ নির্ণয় নিশ্চয়ই বাঞ্চনীর । কিন্ত অনুসন্ধান 
হইবার পূর্বেই পল্লী-অঞ্চলে প্রচুর মজুত মাল রহিয়াছে অথবা এক 
সরকারি গ্রচারপত্রে যেমন বল! হইয়াছে যে, এক শ্রেণীর লোকে 
দরিদ্রদিগকে পিষ্ট করিতেছে__-এই প্রকার ধারণা লইয়া কাজ করিতে 
যাওয়া নিতান্ত অন্তায়। সঞ্চয়ের সংজ্ঞা নিদেশি করা হইয়াছে, কিন্তু 
শিক্ষা চিকিৎসা ও ব্ম-ব্যাপারে প্রতি পরিবারেরই যে-সব অত্যাবশ্তক 
ব্যয় হইয়া থাকে, তাহার বিষয়ে বিবেচনা করা হয় নাই। এখানে 
সেখানে ছুই এক হাজার মন খাদ্ছশস্ত পাওয়া গেলেও তাভাতে সমস্তার 
কোন সমাবানই হইবে না| শম্ত বিশেষ কিছুই মিলিবে বলিয়া মনে 
করি নাঃ লোকের বিরক্তি বাড়িবে মাত্র । বিশ্বাসযোগ্য লোকের 
ছারা হিসাব-গ্রহণের ব্যবস্থা করা হউক। হিসাব-গ্রহণ সম্পূর্ণ না 
হইলে, মুনাফা করিবার উদ্দেস্ত মাল সঞ্চয় করা হইয়াছে পূর্ণ ভাবে 
তাহা প্রমাণিত না হইলে- গৃহস্থদের স্বল-সঞ্চিত খাগ্ভশস্ত গ্রহণ করা 
অনুচিত হইবে । ূ 

বর্তমান মন্ত্রিমগুলী মিঃ জিন্না এবং পাকিস্তানের প্রন্ত আনুগত্যের 
বন্ধনে আবদ্ধ। যুদ্ধ ও গুরুতর খাগ্যসঙ্কট সন্বেও তীহারা বাংলার 
বিভিন্ন অংশে পাকিস্তান-সম্মেসনের আয়োজন করিতেছেন । কিন্ত 
অদৃষ্টের পরিহাসে তাহাদিগকেই কল্পিত-পাকিস্তানের বহঃপ্রদেশে 
খাঙ্-সাহায্যের জন্য ছুটাছুটি করিতে হইতেছে। পাকিস্তানের অর্থ- 
নীতিক ব্যর্থতা বুবিতে পারিয়া মুসলিব-লীগ মস্ত্িমগুলী এই সঙ্কট+ 


তাহাদের ভেদ ও অনৈক্যাস্থচক কার্ধাবলী হইতে বিরত হইবেন 
কি? 


পরদেপবনৃহত ভর পাইপ্রা গিরাছে, তিক ডু 
3 তাহাদের খাস্তশন্ত আকর্ষণ করিয়া লই 


ইয়াছে। 


কিন্ পার্খববর্তা 
বাংলা অতিশয় উচ্চ 
বে ছুডিক্ষ তাহাদের * 


পঞ্চাশের মন্বস্তর * 


2 


৮ --- 


সংগ্রহ , ৭৯ 


মধ্যেও ছড়াইয়া! পড়িবে । এই সকল অঞ্চল হইতে কিছু পরিমাণ 
সাহায্য আসিবে সন্দেহ নাই 3 কিন্ত মন্ত্রিমগুলী এ বিষয়ে এখনও কোন 
নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। রি 
পল্লী-অঞ্চলে এমন সব লোকের মধ্যে খাগ্-অভিযান চলিবে 
যাহারা নিজেরাই অভাব ও হুূর্গতি ভোগ করিতেছে । অথচ বড বড় 
আড়তদার ও মুনাফাকারিদের প্রদেশের যে-কোন অঞ্চল হুইতে 
যে-কোন মুল্যে অবাধে চাউল কিনিতে অন্ুমতি দেওয়া হইয়াছে। 
দরিদ্র গৃহস্থের উপকারার্থ প্রত্যেক অঞ্চলকে নাকি এই উপায়েই 
স্বাবলম্বী করিবার পরিকল্পনা হুইয়াছে ! কি করিয়া তাহা সম্ভব হইতে 
পারে, আমাদের বুদ্ধির অগম্য। 
সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বাংলার বাহির হইতে চাউল কেন। 
হইয়াছে ) উহ্বার পূর্ণ হিসাব পাওয়া প্রয়োজন । কি মূল্যে কাহাদের 
দ্বারা এই চাউল কেনা হইয়াছে? এই চাউল বিক্রয় করিয়া বিক্রেতা 
যাহাতে অনুচিত লাভ না করে, তাহার জন্ত সরকার কি ব্যবস্থা 
করিয়াছেন? আমরা ইহার উত্তর চাই। যে সব ব্যবসায়ী বাংলার 
বাহির হইতে অল্পমূল্যে চাউল কিনিয়াছেন, গবন'মেপ্ট কি তাহাদিগকে 
বেশি মূল্য দিয়াছেন? গবনমমেন্টের হুম্পষ্ট কর্তব্য, আমদানি চাউলের 
উপর পুর্ণ-নিয়নত্র প্রতিষ্ঠা করা, এবং ছুর্গত-অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত-দৌকানের 
মধ্যবতিতায় যাহাতে ন্যায়সঙ্গত মুল্যে এ চাউল বিক্রয় হয় তাহার 
ব্যবস্থা করা। 
অধিক-খাগ্য উত্পাদন আন্দোলনটি যাহীতে প্রসার লাভ করে 
তাহা সকলেরই কাম্য। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে খবর আসিতেছে, 
লোকে আগামী ফসলের বীজ খাইয়া ফেলিয়াছে, বীজ পাওয়া 
যাইতেছে না । এইরূপ শোচনীয় ব্যাপার যাহাতে না ঘটে অবিলম্বে 
"তাহার ব্যবস্থা করা গবনমেন্টের উচিত। লোকে চাউলের পরিবর্তে 


হ. পঞ্চাশের মন্বস্তুর 


যাহাতে অন্য খাছ খায়, গবনমেন্ট সেই উদ্দেশ্তে প্রচীরকার্য 
চালাইতেছেন। অন্ত সেইসকল দ্রব্যের সরবরাহ সম্পকে 
গবনমৈন্টগক আশ্বীস দিতে হইবে ১ নতুবা প্রচারকার্য অর্থহীন হইবে। 
চাঁউলের পরিবতে” আটা খাইতে বলা হইতেছে; গমের আমদানি 
তাঁহা হইলে বহুগুণ বাঁড়াইতে হইবে । কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে 
বাইশ লক্ষ টন গম দিতে চাহিয়াছেন। বতর্মান সঙ্কট হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্ত বাংলার আরও অন্তত দশ লক্ষ টন বেশি গম প্রয়োজন । 
ষে গম নিদিষ্ট হইয়াছে, তাহা শেষ পর্যন্ত বাংলায় পৌছিবে কিনা এবং 
অতিরিক্ত সরবরাহ পাওয়া যাইবে কিনা, এ সঙ্বন্ধে গবন্মেশ্টের নিকট 
হইতে সুস্পষ্ট উত্তর চাই। প্রয়োজন হইলে সমুত্র-পার হইতে গম 
আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বাভাবিক সময়েও দেশের শন্তে 
আমাদের প্রয়োজন মিটে না ; এখন বুদ্ধ-ব্যাপারে এবং সমুদ্রপারের 
দেশসমূহে সরবরাহ করিতে গিয়া আমরা, আরও নিঃস্ব হইয়া 
পড়িম্াছি। ৮ 
ব্র্গদেশে ব্রিটিশের পরাজর আমাদের ছুর্গতির অগ্ঠতম কারণ । 
ব্রহ্ম হইতে চাউল আসিতেছে না) এজন্ত অপর কোন বিশেব ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । বাংলার খাগ্যসমস্যাকে মিত্রশক্তি সমর-প্রচেষ্টার 
অন্ততভূক্তি বলিরা বিবেচনা করিবেন। শাসকবর্গের একথা স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন, বাংলার ছুদৈ্বি মিত্রশক্তির উদ্দেশ্ত-সাধনের পক্ষে অনুকূল 
হইবে না। এই প্রদেশে বাছ্ধের অভাব নাই, লোকের অতি-সঞ্চয়ই 
বর্তনান সঙ্কটের কারণ_মস্্িষগুলী এই কথা ঘোষণ! করিয়া সমস্ত! 
ভুটিল করিয়া তুলিতেছেন। এইরূপ ইচ্ছারুত আত্মপ্রতারণা হইতে 
তাহারা ক্ষান্ত হউন। 
কুতসঙ্কর হইক্াছেন_কিস্ত এই - 


সংগ্রন্ছ ০৮১ 


অভিযান যেন কোনক্রমে রাজনীতিক ব। দলগত উদ্দেশ্ত-সাধনে চালিত 
না হয়। বাংলার প্রত্যেক ইউনিয়নে মুসলিম-লীগের শাখা-গঠনের 
গজন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম-লীগ হইতে সম্প্রতি এক ইস্তাহার 
জারি করা হইয়াছে। আবার এদিকে প্রত্যেক ছুইটি থানায় একটি 
করিয়া খাগ্ভ-কমিটী নিয়োগের ব্যবস্থা হইতেছে । লীগের উপরোক্ত 
প্রচেষ্টার সহিত এই ব্যাপারের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, বলিতে 
পারি না। খাছ্য-কমিটীগুলি যাহাতে যথার্থ প্রতিনিধিযূলক হয়, যাহাতে 
কোনরূপ দলীয় বা সাম্প্রদায়িক অসস্তোব স্থপ্টি করিতে না পারে, 
দেশবাসীকে সে বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকিতে হইবে। এই 
পরিকল্পনা সম্পর্কে বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের মতামত গ্রহণ করা 
মন্্রিমগুলী প্রয়োজন মনে করেন নাই । ব্তমান সঙ্কট-সময়েও যাহারা 
শুধু দলগত স্বার্থ ও দলীম্ব আনুগত্যের কথাই ভাবিতে পারেন, 
তাহাদের পক্ষে জনগণকে এক্যবদ্ধ করা এবং জনসাধারণের মধ্যে 
খাগ্চনীতি সম্পর্কে উৎসাহের সঞ্চার করা একেবারে অসম্ভব। 
জনসাধারণ ও গবনমেণ্টের স্বার্থ যদি একীভূত না৷ হয়, তবে 
খাগ্সমস্যার কোন সমাধান হইতে পারে না। প্রকৃত তথ্য যাহাতে 
গোপন করা না হয়, এ সম্বন্থে। আমাদের নিশ্চয়তা দীন করিতে 
হইবে প্রয়োজন হইলে গবনমেন্টের নীতি ও কার্যকলাপ জন- 
সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে হুইবে। উপযুক্ত সরবরাহ ও 
বন্টন ব্যতীত এই সন্কটমোচনের উপায় নাই? তজ্জন্য যে রাজনীতিক 
ও অর্থনীতিক ব্যবস্থা আবশ্তকঃ মিলিতভাবে আমরা তাহার দাবি 
উপস্থিত করিব। 
বিরতি (২৪শে আগস্ট, ১৯৪৩) 
বর্ধনান এবং নদীয়ায় বন্যা ও দুতিক্ষ-পীড়িত কোন কোটি অঞ্চল 
পরিদর্শন করিয়া চারিদ্িন পরে আমি এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছি। 


৬ 


৮২ পঞ্চাশের মন্বত্তর 


যেদৃশত দেখিয়াছি এবং বিশলতহত্র হইতে ধ্বংস ছুর্গীতি ও অনশনের 
যে সব সংবাদ পাইয়াছি, তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ | গবনমেণ্ট যে 
সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন, প্রয়োজনের তুলনায় তাহা আঅতি-সামান্য। 
বিভিরর বেসরকা' প্রতিষ্ঠান লোকের ছুঃখ-লাঘবের চেষ্টা করিতেছেন, 
কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । আরও গুরুতর কথা, তীহারা খাছ্া- 
শস্য সংগ্রহে সমর্থ হইতেছেন নাঁ। খাগ্শস্য না পাইলে লোকের 
কিসে ক্ষুধা মিটিবে? অসংখ্য নরনারী অনশনে রহিয়াছে, বহু লোক 
মারা পণ্ডিযান্ছে, মানুষ সন্তানসন্ততি ও পোষ্াবর্গ বিক্রয় ও পরিত্যাগ 
করিতেছে চারিদিকে অসহায় অবস্থা । 
অনশন ও স্বল্লাহারে লৌকের জীবনী-শক্তি এত কমিয়া গিয়াছে 

যে অবিলম্বে উপফুক্ত ব্যবস্থা না হইলে বাংলাদেশের সব্ঘনাশ হইবে । 
নিরাশ্য় মান্ুব হিক্ষকে পরিণত হইতেছে । আর এক শ্রেণীর লোকের 
ভন্ত কোন ব্যবস্থাই হইতেছে না__ইহারা দরিদ্র মধাবিত্ত শ্রেণী । 

লঙ্গরখানায় আসিয়া আহার্ধ গ্রহণ করিতে পারেন না, ভিক্ষা করিতে 

পারেন না- একটিমাত্র পথ ইহাদের সামনে বিস্তুত__অনাহারে তিলে 

তিলে মৃত্যুবরণ করা) 

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক বেসরকারি সাহায্য সমিতি গঠিত 

হুইগ্রাছে ; এইক্সপ অনেক সমিতি আমি পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি। 

তীহাব্রা যেন সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া কান্ত করেন, আর 

ছ্‌ইট বিবস্পে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন। প্রথমত, সরকারের তরফ 
”্ 1 বব ৬১ জহি রর দৃষ্টি রাখিতে 

চি খ্রে সম্পুর্ণ অগ্রকুলে পরিচালিত হয়। দ্বিতীরত 
স্থানীর লোকজনের নিকট হইতে যতদুর সম্ভব অর্থ ও জিনিষপত্র 
সংগ্রহ কনিতে হইনে ; স্থানীর সম্পদ একত্র করির। লাহাব্য-বযবস্থা 
ব্যাপক করিনা ভুলিতে হইবে । ্ 


হ্‌ 


সংশ্রাহ পি 
আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, জনসাধারণের আহার্য জোগাইবার 
পূর্ণ দায়িত্ব গবনমেন্টকেই লইতে হুইবে$ জনসাধারণ সাধ্যমতো 
সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিবেন। গবর্নমেন্ট যাহা করিতেছেন তাহা 
অতি সামান্ত। অনেক আয়োভনেরই পশ্চাতে কোন পরিকল্পনা নাই। 
নিম্নোক্ত পদ্থাক্স যাহাতে গবর্মমেন্ট নীতি-পরিচালনা করেন, তজ্জন্ত 
জনসাধারণের পক্ষ হইতে দাবি উপস্থিত করিতে হইবে 
(১) যে সকল জেলায় তীব্র অন্লাভাব, এখনও তথা হইতে চাউল 
কিনিয়া অন্যত্র লওয়া হইতেছে । গত জুন মাসে খাগ্ভের হিসাব 
গ্রহণের ফলাফল গবর্নষেন্ট এখনও প্রকাশ করেন নাই। খাগ্য- 
অভিযানের সময়ে ঘাটতি অঞ্চল হইতেও চাউল অন্থাত্র চলিয়া গিয়াছে । 
বর্ধমানের ভয়াব্হ বন্তার পরেও এ জেলা হইতে সহজ সহ মন চাউল 
অপসারিত হুইয়াছে। নবদ্বীপ এবং কৃষ্ণনগর হুইতেও অনুরূপ সংবাদ 
আসিয়াছে । যে সকল অঞ্চলে লোকে অনাহারে মরিতেছে সেখান 
হুইতেও অত্যধিক মুল্যে ধান-চাল কিনিয়া ধনী ব্যবসায়ী এবং 
মিলিটারি-কণ্ট.াক্টরেরা অপসারিত করিতেছেন। এই সম্পর্কে আমার 
নিকট অনেক মর্মান্তিক অভিযোগ আসিয়াছে । 
ঘোষণ। করা হইয়াছে, গবনমেন্ট উদ্ধভ্ত আউশ ধান গ্রকাস্ত বাজার 
হইতে কিনিবেন। ইহাতে সকলের মনে অবর্ণনীয় আতঙ্ক ও 
অসস্তোবের কৃষ্টি হইয়াছে । এই ঘোষণা অনুযায়ী কাজ হইলে বাংলায় 
বে ধ্বংস ও বিশৃঙ্খল, অবস্থা! দেখা দিবে, তাহা হইতে উদ্ধারের আশা 
থাকিবে না। আমরা বরাবর বলিতেছি, গবর্নমেন্ট খাছাশস্ত ব্নিনিবার 
প্রয়োজন মনে করিলে সকল শ্রেণীকে খাওয়াইবার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়া তারপর উহা! করিতে পারেন। কোন্‌ অঞ্চলে কতটা ঘাটতি 


ব। কতট। উদ্ব-ত্ব তৎসম্পর্কে গবনমেন্টের হিসীৰ আমাদের জ্ঞীনা নাই। 
রঃ ত য় দিতেছি, তাহারা যদি জিদ করিয়া ১ 
আনি মন্ত্রিমগুলীকে সতক করিয়া. দি ছি, 


টে 


টি পঞ্চাশের মন্বস্তর 


বেপরোয়া ক্রয়নীতি চালাইতে থাকেন, তাহা হইলে অবস্থা অতি- 

.. ভয়ঙ্কর হইবে। বন্তাগীড়িত অঞ্চলে নরনারী দুর্গতির চরম অবস্থায় 
আসিয়ার্ে। এসকল অঞ্চল হইতে চাউল চালান দেওয়া অবিলম্বে বন্ধ 
করিয়া দিতে হইবে । 

(২) পশ্চিম-বাংলায় গবনমেন্ট যে সকল লঙ্গরখানা খুলিয়াছেন, 
তাহার সংখ্যা অত্যন্ত কম। আমাদের দাবি, মেদিনীপুর ও বর্ধমানের 
প্রত্যেক গ্রামে এক অথবা একাধিক লঙ্গরখানা খুলিতে হইবে । অন্ঠান্ত 
দর্ঘিত অঞ্চলেও প্রতি ইউনিয়নে অন্তত একটি হিসাবে লঙ্গরখানা৷ একান্ত 
আবশ্তক| এ সকল অঞ্চলে বেসরকারী সাহায্য-ব্যবস্থা২হইতেছে 3 
প্রস্তাবিত সরকারি ব্যবস্থা তদতিরিক্ত হইবে। 

(৩) গৃহহীন নরনারীর কুড়েঘরগুলি পুননিমর্ণণ করিয়া দিবার 
ব্যবস্থা হস্র নাই। যে সাহায্য দেওয়া হইতেছে, প্রয়োজনের তুলনায় 
তাত নগণ্য । 

(৪), বেসরকারি সাহায্য-প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরমিত ভাবে গবনমেন্টের 
নিকট হইতে সস্তায় চাউলের সরবরাহ পাইতেছেন না। এই সামান্য 
সাহাব্যটুকু বেন প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই পান। মে কাজ ইহারা 
করিতেছেন, আসলে তাহা গবর্নষেণ্টেরই করণীর । 

কাঠ সা নাই। সাহায্য-ব্যবস্থা! 
এ বে। যেসকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 


29 
ঢা কাজ শুরু করিয়াছেন, সম্তাক্স খাগ্যশস্ত সরবরাহ করির! 
গবর্ননেন্ট তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। 


(ড) _চিকিৎসা-সংক্রান্ত সাহায্যের জরুরি প্রয়োজন । ম্যালেরিয়া 
এবং পেটের পীড়া ভন্ঠ ব্যাপক ভাবে চিকিৎসা-ব্যবস্থার গ্রয়োজন । 
বন্ত্-বণ্টনের জন্ও কোন ব্যবস্থা নাই। .বন্তরহীন অসংখ্য লোক: 


সঞ্গ্রহ রি 

তাহাদের মধ্যে মেয়েরাও আছেন-_ লজ্জা-নিবারণের পদ্থা ভাবিয়া 

পাইতেছেন না। 

এ..:(৭) কৃষিধণ দেওয়া হইতেছে; কিন্তু কোথা হইতে বীজ সংগ্রহ 
হইবে, লোকে তাহা ভানে না। এই বিষয়ের সরকারি পরিকল্পনা 
জনসাধারণকে অবিলম্বে জানা ইবার প্রয়োজন । এক বর্ধমান ভেলাতেই 
তিন লক্ষ একর জমির আমন ধান বন্যায় নষ্ট হইয়াছে। এই জমিতে 

্ অবিলম্বে পুনরাঁয় চাবের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অক্টোবরের শেবের 

] দিকে জল কমিয়া যাইবে। তখন গম যব ছোলা এবং কলাই 

উৎপাদনের জন্য যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ বীজ পাওয়া যায়, তাহার 

ব্যবস্থা করিতে হইবে । জমি খুব উর্বর ঃ গম-চাবের পক্ষে উহা! বিশেৰ 
উপযোগী । এই বৃহৎ অঞ্চলে প্রচুর শম্ত উৎপন্ন হইতে পারিবে । যদি 


অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে। আমি যেখানে যেখানে গিয়াছি, 
স্থানীয় বিশিষ্ট লোকদিগের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। 
ক্লুষকদের বীজ-সংগ্রহে অন্গৃবিধা হইতেছে, এজন্য সকলেই উদ্বেগ 
প্রকাশ করিয়াছেন । কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত আমি 
ব্যবস্থ। করিয়া আসিয়াছি, তাহারা এই সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেষ্ট 
হইবেন । গবর্মমেন্টকে প্রকান্তিক অন্থরৌধ জানাই, বীভ-সংগ্রহ ও 
বন্টন সম্পর্কে পরিকল্পনা স্থির করিয়া ছুগ্নত জনসাধারণকে উহা যেন 
'অবিলম্বে জানাইয়া দেওয়া হয়। 

লক্ষ লক্ষ অনশনকিিষ্টের জন্য অতি দ্রুত সুপ্রুর খাছ্যশস্ত আমদীনি 
করাই আসল সমস্তা। গবর্মেন্ট জনসাধারণের পাশে আসিয়া 
ফ্াড়ীইতে পারেন নাই | বর্তমান মন্ত্িযগুলী, স্বার়ী সরকারি কর্মচারি- 
বৃন্দ এবং তারত-সবকার-_আজিকার অবস্থার জন্য কাহার দায়িত্ব 
কতটা তাহা এখানে আলোচনা! করিতে চাই না। চাউলের তীব্র 


[ অবিলম্বে সুব্যবস্থা! না হয়, ছয় মাস পরে বর্ধমানকে অধিকতর মারাত্মক 


পঞ্চাশের মন্বল্তর * 


৮৬. 


অভাব উপস্থিত হইয়াছে । যে চাউল আছে, তাহা সকলশ্রেণীর মব্যে 
সমভাবে বন্টিত হওয়া প্রয়োজন। যে অঞ্চলে অভাব রহিয়াছে, 
গবর্নমেন্ট অবিলঙ্গে সেখান হইতে রপ্তানি বন্ধ করুন। জনসাধারণকে 
খাওয়াইবার দায়িত্ব না লইলে তাহাদের আদৌ চাউল কেনা উচিত 
নয়। বাংলায় ষে সঙ্কট দেখা দিয়াছে; প্রতিদিন তাহা গুরুতর আকার 
বারণ করিতেছে। দেশের নরনারী সর্বপ্রকার সম্পদ__ষত সামান্যই 
হউক না কেন- হূর্নতদের বাচাইবার জন্য সংগ্রহ করুন। জনমত 
উদ্দ্ধ করিয়া তুলুন॥ যাহাতে গবর্মমেন্ট জনসাধারণের প্রতি 
ক্তব্যসাধন করেন, নির্ভীক্তাঁবে তাহার দাবি করিতে হইবে। 
এদেশের এবং ইংলগ্ডের গবর্নমেন্ট উপলব্ধি করুন, অনশনক্রিষ্ট বাংলা 
তীহাদের নিজেদেরই স্বার্থের পক্ষে বিপদের কারণ হইয়া উঠিতে 
পারে। ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে, বিশেষত বহির্ভীরত হইতে-__ 
বাগ্থশল্ত আমদানি করিরা অবিলম্বে এই. অবস্থার প্রতিকার করিতে 
হইবে । 
দেশের শাসন-ব্যাপারে আমরা দেশবাসী ও শাসকবর্গের মধ্যে 
শ্বোচনীর ্বার্থবিরোধ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। এই স্বার্থ সম্পূর্ণ 
একীভূত করিরা গবন মেট যদি সাহস ও দৃঢ়ন্কলের সহিত জনকল্যাণের 
জন্য অগ্রসর হল, তাহা হইলে কেবল বতগান সমস্তার সমাধান হইতে 
পারে । বত মান মন্ত্রিগুলী জন-লাধারণের স্বার্থরক্ষা ব্যাপারে ব্যথতার 
পরিচর দিরাছ্েন। বীহারা প্রক্কত শাসক, তাহারা ঠ 
আডালে ও মন্থিম গুলী যদি ঃ পিস 
ভালে + নন্থিমগুলী যদি সসন্মানে পদত্যাগ করিতেন, তবেই ত. 
লোকচক্ষুর সম্ুবে প্রকাশিত হুই সা 
ন্দুখে প্রকাশিত হইতেন। বাহারা বুটিশ-গবনমেণ্টের 
প্ররুত প্রতিনিধি, ক্ষুৎ্পীড়িত 
কত প্রতিনিধি, ক্ুৎপীড়িত দেশের প্রকান্ত মঞ্চে উপস্থিত হইয়া জন 
বাধারণের কাছে তাহারা বাহাতে কৈফিয়ত দিতে 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । গ্রেটব্রিটেনের ও 
টেলের অধিবাসীদের আমি জিজ্ঞাযা " 


8 কেন্দ্রে প্রতিদিন ষাট হাজারের বেশি লোকের 


সংগ্হ 1৮৭ 


করিতে চাই, গত কয়েক মাঁস ধরিয়া খাছ্যাভাবে আমরা যে ছুঃখ-ভোগ 
তাহারা বদি ইহার সামান্য অংশও ভোগ করিতেন, তবে 

» নিজের দেশের গবন্মেন্ট সম্পর্কে তাহারা কি ব্যবস্থা করিতেন? 
বিকৃতি €ই নবেম্বর» ৯৯৪৩) 

কত আড়াই মাস যাবত বাংলার দুঃখ-লাঘবের ভন্ত আমরা 
প্রাণপাত প্ররাস করিতেছি । ভারতবর্ষ ও ভারতের বাছির হইতে থে 
সব মহান্ুভব দাতা টাকাকড়ি ও জিনিবপত্র দিয়া সাহাষ্য করিয়াছেন? 
তাহাদের উদ্দেশ্তটে এই সুযোগে আর একবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। 
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই পরস্পরের সহযোগিতায় 


কাজ করিতেছেন। বেঙ্গল রিলিফ কমিটা ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু 
পরিষ্ট। আজ পর্যন্ত 


মহাসভার কাজকর্মের সহিত আমি প্রত্যক্ষভাবে সং' 
নগদ ও জিনিবপত্রে বেঙ্গল ব্রিলিফ কমিটী কুড়ি লক্ষ টাকা এবং বঙ্গীয় 
সভা! প্রায় চারি লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন ক্ধ। 
বেঙ্গল রিলিফ কমিটা বাংলার কুড়িটি জেলায় একশ" পঁচিশটি কেন্দে 
প্রত্যহ প্রায় তিন লক্ষ নরনারীর সেবা করিতেছেন। অনেককে বিনা 
খাবার দেওয়া হয়; আবার বহুজনকে বিনা 
দেওয়া হইয়৷ থাকে। ইহা ছাড়া উঁষধ 
ডিসেম্বর মাস অবধি এইভাবে 
টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহার 


প্রান্দেশিক হিন্দুমহ 


মূল্যে রান্না-করা 
ষূল্যে বা স্বল্প মূল্যে খাগ্ঘশস্য 
ও বন্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। 
কাজ চালাইতে হইলে যে কুড়ি লক্ষ 

আনেক অধিক ব্যয় হইবে। 


চি 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসতা কুড়িটি জেলায় একশ" পঁচিশটি 


সেবা করিতেছেন ৷ 
স্থান ও হাসপাতাল স্থাপন করা হইয়াছে । বন্তর 
। বেঙ্গল রিলিফ কমিটা এবং বঙ্গীয় 
শিষ্টে দেওয়। হইল । 


*বনু সাময়িক আশ্রয়- 
ক * ইহার পর আরও অনেক টাক! উঠিয়াছে 
*প্ানদেশিক হিন্দুমহানভা রিলিফ কমিটার হিসাব পরি! 


৫ পঞ্চাশের মনবন্তর 


এবং ওধধপত্রও বিতরিত হইতেছে । কুটির-শিল্পের প্রসারে আমরা 
বিশেৰ ভাবে মনোযোগ দান করিয়াছি । সাহায্যের বিনিময়ে 
দুর্ণতের যাহাতে কিছু কাজকর্মকরে, সাহাধ্য-কেন্রগুলি হইতে এই * 
বিষয়ে উৎসাহ্‌ দেওয়া হইতেছে । ছুর্গত মধ্যবিত্ত পরিবারের সাহায্যের 
জন্য এ যাবত আমরা চল্লিশ হাজার টাকার অধিক ব্যয় করিয়াছি। 
রাজনীতিক বন্দী এবং টোলের পণ্ডিতদের পরিবারে এই টাকা হইতে 
সাহাষ্য করা হইয়াছে। 
যে বিপুল কম'ভার গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার জন্য আরও প্রচুর 
অর্থের আবশ্তক। সর্বসাধারণকে একান্তিক অন্থরোধ জানাইতেছি, 
বেক্রল রিলিফ কমিটা ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিনু-মহাসভাকে আরও 
অর্থ-সাহাষ্য করুন। সেবাকার্ষের বিস্তৃত বিবরণ শীঘ্রই পৃথকভাবে 
প্রকাশিত হইবে ১ প্রত্যেক দাতার নিকট এই বিবরণ প্রেরিত হইবে। 
আমরা এবং অপর বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যান সুক্কটে 
ঘধাসাব্য করিতেছি। কিন্তু সমস্তা এত বিরাট যে উহার সম্পূর্ণ সমাধান 
আমাদের ক্ষমতার অতীত। প্রয়োজনের তুলনায় আমরা সামান্যই 
করিতে পারিরাছি। তবে নিঃসংশর়ে বলিতে পারি, বাংলার অবস্থা 
সম্পর্কে আজ বে সমগ্র ভারতবর্ষ ও বহির্জগতের দৃষ্টি আকুষ্ট হইয়াছে 
উহা আমাদের চেষ্টা্। সরকারও অবশেবে এই সঙ্কটে তাহাদের 
গুরু দায়িত্ব উপ্লব্ধি করিতে পারিতেছেন বলিয়া! মনে হইতেছে। 
পঞ্চাশের নন্ন্টর ভারতে বৃটিশ শাসনের কলঙবস্বকূপ। তদন্ত করিররা 
৯ সঃ রা র্‌ দাবি করিয়াছি। ছ্ঃখ- 
নখিল-ভারতে ছড়াইয়া 


কে কিছু বলিতে চাই না। মৃত” 
সংগ্যা অতি ক্রুত বাড়ির যাইতেছে ১ অহরহ 
বিবরণ আসিগা পৌছিতেছে। এ সা 


৭৯ 


জগ্রহ - ৮৯ 


বাংলা; 


লক্ষ নরনারীর কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিরা একটি 
সুনিয়নত্রিত নীতি অনুযায়ী সরকারি, ও বেসরকারি প্রচেষ্টার মধ্যে 
বংযোগ-সাধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্তথা পরিত্রাণের কোন 
উপায় নাই। আমি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি ঃ 
এই সম্পর্কে অবিলম্বে সরকার ও জনসাধারণের মনোযোগী হওয়া 
আবশ্যক । 

(১) কলিকাতা হইতে নিঃস্ব ব্যক্তিদের অপসারণের ব্যবস্থা 
হুইয়াছে। কিন্ত পরিবার হিসাবে শ্রেণীবিভাগ না হওয়ায় নিদারুণ 
বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। অপসারণের সময়ে বলপ্রয়োগও হইতেছে। 
যাহারা পড়িয়! রহিল, আত্মীয়-স্বজন হইতে তাহারা একেবারে বিজ্ছিন 
হুইয়া। যাইতেছে; পরিবারের আর সকলকে কোথায় লইয়া গেল, 
তাহা কোনক্রমে জানিবার উপায় থাকিতেছে না। আমি বহুবার 
বুলিয়াছি, নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে শেষ পর্বস্ত তাহাদের নিজ-গৃহে সমাজ- 
জীবনে পৌছাইয়া দিতে হইবে। এইজন্য প্রত্যেককে ' তাহার 
বাসগ্রামের যথীসস্তভব নিকটবর্তী আশ্রয়-কেন্দ্রে লইয়া যাঁওয়া উচিত । 
প্রতিক্ষেত্রেই খা ও অঙ্গান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করিতে 
হইবে । এই বিবয়ে লক্ষ্য রাখা হইতেছে কিনা, দেশবাসীর তাহা জানা 
আবশ্যক । সরকারকে এবিষয়ে বিস্তৃত বিবরণী গ্রকাশ করিতে হুইবে 3 
বেসরকারি লৌকদের মাঝে মাঝে আশ্রয়কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিতে 
কলিকাতা হইতে যাহারা বিতাড়িত হইতেছে খাগ্যা- 
তাবে যদি তাহারা মারা পডডেঃ তাহাতে অবস্থা জটিলতর হইবে । 

(২) একথা তিলার্ধ ভুলিলে চলিবে না যে খাগ্ের অভাবে মান্থষ 
ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পথের ভিথারী হইয়াছে। এইরকম আরও কত লোক 
ও শহরে থাকিয়া অনাহারে নিঃশবে সৃতাবরণ করিতেছে! মাস 
ছিলাম, কয়েকটি করিয়া গ্রাম লইয়া 


* দিতে হইবে। 


গ্রামে ও শ 
শ্লানেক পূর্বে আমি 


্রস্তাৰ করিয় 


পঞ্চাশের মন্বন্তর 


এক একটি কেন্দ্র গঠন করিতে হইবে; এরূপ প্রতি কেন্দ্রের জন্ত 
শস্ততাপ্ডার স্থাপন করিতে হইবে। প্রত্যেকটি শহরের জন্যও অন্থরূপ 
শশ্তভাগ্ডার-থাকিবে। শী সব ভাগার হইতে বিনামূল্যে অথবা সঙ্গত 
মূল্যে খাগ্শস্ত বণ্টন করা হইবে । সে সব কিছুই হয় নাই। আমাদের 
প্রয়োজনীয় ন্যুনতম খাগ্ভশস্ত সরবরাহ করিবার ক্ষমতা সরকারের 
আছে কিনা, এ বিষয়ে আক্ত জনসাধারণের আস্থা শিথিল হইয়াছে। 
কেবল বিবৃতির পর বিবৃতি ও ইস্তাহার ছাড়িয়া এই আস্থা 
পুনঃপ্রতিষ্টিত করা সস্তব নয়। প্রতি অঞ্চলে শম্ত মজুত করিয়া 
জনসাবারণকে চাক্ষুষ দেখাইতে হইবে; ইহার ফলেই তাহাদের 
মনোতাবে পরিব্ন দেখা দিবে । তখন তাহারা জনরক্ষায় সর্বশক্তি- 
নিকোগের অনুপ্রেরণা পাইবে । সরকারি হিসাবে প্রকাশ, গত সাত 
মাসে (এপ্রিল হইতে অক্টোবর ) সরকারি খাতে বাংলাদেশে বাহির 
হইতে চারি লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টনের অধিক খাগ্যশস্ত আমদানি 
হইরাহে। কিন্ত দুঃখের বিবয়, কোথাও স্থানিক প্রয়োজনে বাশ 
মুত করা হয় নাই। সঙ্কট ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। যে সাত 
মাতের কথা হইতেছে, মনে রাখিতে হইবে উহা বর্তমান মন্ত্রীদেরই 
আমল । 


এই বান্ধশস্ত কোথায় কাহার কাছে প্রেরিত হইয়াছে, সরকারের 
নিকট হইতে এ বিবয়ে সুস্পষ্ট উত্তর পাইতে চাই। গত তিন মাস 

কাল খাগ্ভ কোগার চলিরা যাইতেছে? কেবল জেলাগুলির নাষ * 
বলিরা দিলে চলিবে লা_কোন মহকুনা, কোন থানা, কোন ইউনিয়ন 

এমন কি গ্রামেরও নাম ভানিবার দাবি করি । প্রত্যেকটি পরলের 

মানুবকে লত্যকার অবস্থা জানিতে দেওয়া হউক। গ্তাষ্য-বন্টনের 

নীতি অনুলারে বিভিন্ন গ্রামকেন্দ্রে খাগ্ধ পাঠাইতে হইবে; বিনা 

পরিকল্পনার বিশৃঙ্খল তাবে জেলার বা মহকুমার খাগ্ পাঠাইলে 


ছি এ 
ই 
ূ 


ক 


৯১ 


কিছুমাত্র ফল হইবে না। 
আসিতেছে, 


জাহাজ বোঝাই খাগ্তশন্ত কলিকাতায় 
কিন্তু বন্টন-ব্যবস্থা আগাগোড়া ভ্রুটিপূর্ণ। স্লচিত্তিত 
কার্যক্রম টন খাগ্শন্ত কেন বন্দর হইতেই গাড়ি-্টীম্মুর যোগে 
দ্রুত মফন্বলে পাঠান হয় না? কাপড় ও খাছ্শত্ত খালাস না হওয়ার 
দরুন কতদিন স্টিমারে পড়িয়াছিল, কতদিন পর্যন্ত সরকারি এজেপ্ট 
ক্র সব জিনিষের ভার লইতে পারেন নাই? মন্ত্িমগুলীর নিকট 
হইতে এই সম্পর্কে একটি বিবৃতির দাবি করিতেছি। অনেক ক্ষেত্রেই 
কোন বিশেষ এজেন্ট কয়েক দিন ধরিয়া মাল খালাস করেন, পরে 
উহা সরকারের অনুগৃহীত মভুতদারের নিকট চালান যায়। ফলে 
দুর্গত অঞ্চলসমূহে মাল পৌছিতে অযথা বিলম্ব হইয়। যায়। ইহার 
কৈফিয়ত স্বরূপ সরকার কি বলিবেন? আমরা জানি, এই মজুতদারেরা 
কমিশন বাব্দ লক্ষ লক্ষ টাকা লাত করেন। এই পক্ষপাতিত্ব ও 
অযোগ্যতা আর কত কাল প্রশ্রয় পাইয়া দুর্গত দেশবাসীর সর্বনাশ 
সাধন করিবে? আমরা দাবি ক রিতেছি) অবিলম্বে একটি পরিকল্পনা 
তৈয়ারি হউক-_বাহার ফলে প্রধান সাহায্যকেন্্রগুলিতে কাপড় ও 
খাগ্শস্ত পৌছিতে বিলম্ব না হয়। প্রধান কেন্দ্র হইতে এ গুলি বিভিন্ন 
তি অন্ুধারে অতি দ্রত-বন্টন করিতে হইবে। 


শাখাকেন্দ্রে জুর্নিনিষ্ট নী 
তি সপ্তাহেই কাজের 


সবসাধারণের অবগতির ও পরীক্ষার জন্য প্র 
পূর্ণ-বিবরণ প্রকাশ করিতে হইবে। 
*. (৩) পরবতী সমগ্তা হইতেছে, সাহায্যের ভন্ত স্থানীয় সম্পদ 
যাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহা একক্রিত করা । গবর্মেপ্টকে তাহা 
হুইলে বতমান বেপরোয়া ক্রয়নীতি একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। 
আভিকার এই সঞ্চটে বাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন নষ্ট হইতেছে 3 
বেপরোর়। ক্র-নীতি সন্কট-স্প্টির অন্যতম প্রধান কারণ। খবর 
” পাইতেছিঃ গবর্মমেণ্টের এজেন্টরা, এখনও তৎপরতার সহিত ক্রয় 


গু 


৯২. পঞ্চাশের মন্কন্তর 


করিতেছেন যেখানেই তাহারা ক্রয় করিয়াছেন বা ক্রয়ের চেষ্টা 
করিয়াছেন, সেইখানে .জিনিবপত্রের আকন্মিক মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। 
গবর্মমেন্ট, ক্রয় করিতে চাহিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে বন্টনের 
দায়িত্বও গ্রহণ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে কোন রকম গৌজামিল 
চলিবে না.। বধনানের একটি হূর্গত অঞ্চলে গবর্মমেন্ট লাইসেন্স-প্রাপ্ত 
ব্যবসায়ীদের মাল আটক করিয়াছিলেন, কিন্তু অনশনক্রিষ্ট লৌকদের 
মধ্যে উহা বন্টনের অনুমতি দেন নাই। কয়েকদিন পূর্বে এই 
ব্যবসায়ীদের নিকট মৌখিক সরকারি আদেশ গিয়াছে, গবর্মষেণ্টের 
খাতে তাহাদের সমস্ত মাল ইন্পাহানি-কোম্পানির নিকট দিতে 
হইবে। অন্তান্ঠ ছূর্গত অঞ্চল হইতে_-এমন কি মেদিনীপুর ও বীকুড়া 
হইতেও গবর্নমেণ্টের এজেণ্টরা অনুরূপ ভাবে চাউল কিনিতেছেন। 
লোকের অবস্থা নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িতেছে। 

(৪) সরকার আমন ধান কিনিবার সন্কল্প করিয়াছেন, এই সম্বন্ধে 
বিবরণ প্রকাশিত হইরাছে। এই ক্রয়-নীতি অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ । আমন 
বান টি ভাল হইয়াছে। শুধু এই ধানেই অবশ্ঠ বাংলাদেশ 
রক্ষা পাইবে না) হ্‌ 
সা যা 

রর বে সতর্ক করিয়া দিতেছি, 
টি বান সম্পর্কে তাহাদের বর্তমান ত্রয়নীতি যেন অনুস্থত না হয় | 
অতীতে কয়েকটি অন্ুগৃহীত ব্যবসারীকে পুষ্ঠপোবকত করিতে গিয়া 
অনেক ক্ষতি হইগ্রাছে 5 আর।ষেন তাহার পুনরাবুন্তি নঃ ঘটে 
প্রত্যেকটি গ্রামেই যেন বৎসরের উপবুক্ত যথেষ্ট খাগ্ধশন্ত থাকে; 
গ্রামবাসীদেরই এ বিষে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । যদ্দি উদ্গ তত ক 
থাকেঃ ভাহাই কেকলমাত্র অপরের প্রয়োজনে লওয়া 5 পারে। 


লোকে নিজেরাই ইহা করুক-__এজেণ্টরা যেন বেপরোয়া কিনিতে না 
পারে, অথবা তপ্াকর্ধিত উদ্গত্ত নাল লইয়া যেন টানাটানি: শুরু না! 


রা 


অংগ্রাহ ৯৩ 


হুয়। কলিকাতা ও পার্বর্তা শিলস্থানগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথক অঞ্চল 
বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; বাংলার বাহির হইতে যে খাছশস্ত 
আমদানি হইবে, ভারত-সরকার তাহা৷ হইতেই শ্রী অঞ্চলে স্বরাহের 
দায়িত্ব লইবেন। বৃহত্তর-কলিকাঁতার জন্ট পৃথক ব্যবস্থা হইলে এবং 
গবর্মমেন্ট ও ফাটকাবাজ ক্রেতারা মফন্থলের বাজার হইতে কিছুদিনের 
মতো সরিয়া দাড়াইলে সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কট বিদুরিত হইবে, দেশের 
স্বাভীবিক অবস্থ! দ্রুত ফিরিয়া আসিবে । 

দেশের সর্বত্র মাল-চলাচল সম্পর্কে যাহাতে যখোচিত সতর্কতা 
অবলঙিত হয়, গবর্নমেন্টকে এ বিবয়ে তীস্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
ব্যবসায়ী ও মজুতদারদের বাধ্য করিতে হইবে, যাহাতে মজুত মালের 
তাহারা সঠিক হিসাব দের। মুনাফা ও অতি-সঞ্চয়ের চেষ্টা দূঢ়হত্ে 
বন্ধ করিতে হইবে । বৃহত্তর-কলিকাঁতাকে বাদ দিয়াও আমন ধানে 
সমগ্র বাংলার কতদিন চলিবে; তাহা বলা শক্ত ঃকিন্তু অবস্থা-পর্য- 
বেক্গণের জন্য এবং পুরা ১৯৪৪ অন্দ ও ভবিষ্যতের ব্যাপক খাছানীতি 
নিধ্ণারণের জন্য সময় পাওয়া যাইবে । ইছা কম কথা নহে। 

(8) চিকিৎসা-সংক্তান্ত সাহায্য অন্যতম প্রধান -প্রয়োজন। 
কলেরা, আমাশয় ও ম্যালেরিয়া ব্যাপকরূপে দেখা দিয়াছে। বেঙ্গল 
রিলিফ কমিটা ও বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভা হইতে এক লক্ষ লোকের মতো 
কলেরা-প্রতিষেধক উষধ দেওয়া হইয়াছে। কিন্ত প্রয়োজনের অনুপাতে 

ইহ অতি সামান্ত । এক্ষেত্রেও সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টার মধ্যে 
সংযোগের অভাব রহিয়াছে। ইহা বান্তবিকই শোচনীয়। এ বিষয়ে 
মন্টের চেষ্টা অতিশয় মন্থর ও সীমাবদ্ধ । 

আর একটি প্রধান আবশ্তক দ্রব্য হইতেছে কাপড়। শীত আলিয়া 
পড়িল, এখন কাপড়ের প্রয়োজনীয়তা আরও বাঁড়িবে রর সে 

" অবস্থা অতিশয় মরমী? তাহাদিগকে বাচাইবার ভন্ত সকল 


গবর্নণ 


৯৪ পঞ্চাশের মন্বন্তর 
প্রয়োজন। তাহাদ্দিগের আশ্রয়-স্থান আবপ্তক ; যতদিন স্বাভাবিক 
অবস্থা না আসে, ততদিন তাহাদের সেখানে রাখিয়া খাওয়াইয়া 
পরাইয়া ফান করিতে হহীবে । 

অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্তজনক। তবু আমি প্রীকাস্তিকতার সহিত 
বলিতে, এই ছুনৈবকে এমন পদ্থায় ফিরানো যাইতে পারে, যাহার 
ফলে আমাদের বাংলাভূমির আথিক ও সামাজিক ব্যবস্থা নবরূপ 
পরিগ্রহ করিবে । সাধারণ বাঙালির অবস্থা স্বভাবতই অতি শোচনীয় ১ 
তাহার উপর মন্ুস্বকুত এই ছুত্তিক্ষের আঘাত বাঙালিকে নিম্পিষ্ট করিয়া 
শিয়াছে। কয়েকটি করিয়া গ্রাম লইরা আমাদিগকে সমবায়-প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া-ভুলিতে হইবে 3 নিয্লের বিষয়গুলি সম্পর্কে আমরা একান্ত 
অবহিত হইব 
(কে) স্থানীয় ও বাহিরের অঞ্চল হইতে খাগ্তশস্ত সংগ্রহ ও বণ্টন 
করিতে হইবে । 
“ (ৰ) অবিক-বাগ্ভ উৎপাদনের আন্দোলন চালাইতে হইবে । 
(গ) স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও শিক্ষা সম্পকিত পুনর্গঠনের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। 
সাবধানে একটি পূর্ণ কাধক্রম তৈয়ারি করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব কাজ 
আরম্ভ করিতে হইবে। কারণ বাংলাদেশ দ্রুত ধ্বংসের পথে 
চলিরাহে। আন্দিকার সন্কট-মুহূরতে সরকারি বিবি-ব্যবস্থা সম্পুর্ণ ব্যর্থ 
হইক্রাছে। ভবিস্াতেও এইরূপ ব্যর্থ হইবে, বদি না জন প্রচেষ্টার সহি 
করালে সংবোগ সাধিত হয়। দলগত রাজনীতির প্রশ্ন 
উখাপন করা আমার উদ্দেস্ত লয়। কিন্ত বাংলাকে ধ্বংস হুইতে 
বাচাইতে হইলে ব্রারনীতিক দলাদলি একেবারে বন্ধ করিতে হইবে । 
এমন আবহাওরার স্ষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের এ্রক্যপ্রচেষ্টা 
বাস্তর কূপ গ্রহণ করিতে পারে। মন্ত্রিপগুলী কতব্য-পালনে অক্ষমতা 


মন্বন্তর কি আবার আসিবে ? ৯৫ 


দেখাইয়াছেন, তাই তীহারা আজ সাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস 


হারাইয়াছেন। জনসাধারণ * ও সরকাঁরের মধ্যে প্রকাণ্ড ব্যবধান 
বিগ্মান। কি তাঁবে এই ব্যবধান দূর করা যার? বুটিশ*সরকারের 
যে সকল প্রতিনিধি ক্ষমতা জীকডাইয়া আছেন, এই দারুণ সঙ্কট- 
সময়েও দমননীতি ত্যাগ করেন নাই, জনসাধারণকে বিশ্বাস করিতে 
পারেন না--তীহাদ্িগকেই এই প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে । আজ 
বাংলায় যাহা ঘটিতেছে, তাহা বুটিশ-গবর্মষেন্টের তো বটেই__ 
সন্মিলিত জাতিবর্গের পক্ষেও কলঙ্কের বিষয় । কারণ, পৃথিবী হইতে 
ুর্নতি ও অত্যাচার সমূলে উচ্ছেদ করিবার জগ্যই নাঁকি তাহারা 
প্রক্যবদ্ধ হইয়াছেন ! 


টি মন্বন্তর কি আবার আসিবে ? 


বাংলাদেশ সঙ্কট কাটাইয়া উঠিয়াছ্ছে, ধীরে ধীরে স্বাভীবিক অবস্থায় 
ফিরিয়া আসিতেছে, অনেকের এইরূপ ধারণাঁ। অবস্থা ষাহাই হউক, 
এখন যে ধরণের সরকারি কর্তৃত্ব চলিতেছে, উহ? চলিতে দিলে 
আবার বিপর্যয় ঘটিবার আশঙ্কা। এই বিবয়্ে বিশেৰ সাবধানতার 
প্রয়োজন। 
* বাংলাকে বীচাইবার জন্য ব্যাপক চিকিৎসা-ব্যবস্থার আশু 
ই সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনীতিক সংস্কার পুনরুদ্ধারের জন্ঠ 
দু-প্রযন্ধ হইতে হইবে। একান্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, 
যেন কোনক্রমে বত মান বর্ষের মতো খাগ্যসন্কট আর না ঘটিতে পারে । 
গত ছয় মাস কাল অন্নের অভাবে হারপাতীত লোকক্ষয়, হইয়াছে। 
* হারা কোনক্রমে বাচিয গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে লগ রোগের 


প্রয়োজন। 


৯৬ "- পঞ্চাশের মন্বত্তর 


কবলে পড়িতেছে। াহুষের জীবনী-শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া 
. গিয়াছে, সেইছন্ুই সর্ব রোগের প্রকোপ এমন ভযঙ্কর। ইহার 
উপর কাপড়-চোপড়ের অভাব, ওঁষধ পাওয়া বায় না, পীড়িতের 
উপযুক্ত পথ্যাদিও একেবারে হুর্লভ। তাই দেশবাসীর ছুর্গতির আর 
সীমা নাই। 
লক্ষ লক্ষ পরিবার উপার্জন-ক্ষমতা হারাইয়াছে। চাউলের মন 
এখন যদ্দি দশ বা আট টাকাতেও নামে, তবু লৌকে ভরণপোষণ 
চালাইতে পারিবে না। দেশের সকল অঞ্চল হইতে ছুঃখ-কষ্টের 
মর্যান্তিক বিবরণ আসিতেছে। দুর্গতদের মধ্যে অনেকে দৈহিক সামর্থ্য 
হারাইয়াছে ; আবার সামধ্ধ্য থাকিলেও অনেকে কাজ জুটাইতে 
.পারিতেছে না। সকল বয়সের সকল সম্প্রদায়ের অসংখ্য নরনারার 
এই শোচনীয় অবস্থা । আরও একদল আছে_ ইহাদের মধ্যে নারী 
ও শিশুই অধিক_ নিজ নিজ পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহাকা 
শহরে ও গ্রামে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে ) বীরে বীরে ইহারা 
পুরাপুরি ভিক্ষুক হইয়া যাইতেছে । সমাজের অর্থনীতিক বনিয়াদ 
চুরমার হইয়া গিয়াছে । শুধু সন্তা দামে খাগ্ঘ-সরবরাহ করিলে হইবে 
না, সমাভ-জীবনের পুনর্নঠনে অবিলম্বে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। 
ছুঃস্থদের খাওয়াইক্সা, এবং কাপড়-চোপড টাকা-পয়সা দিয়া সঙ্কটের 
স্থারী সমাধান হইতে পারে না। পেটের দায়ে মানুষ ভিক্ষুক-বৃত্তি 
গ্রহণ করিতেছে । ইহার কলে, একটা সমগ্র জাতির মধ্যে হইতে" 
আত্মবিশ্বান ও আস্মসন্মানবোক্ক বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে । 
সকলের চেষ্টার ও সহযোগিতা একটি সু সাহাব্য-পরিকল্পনা 
করিতে হইবে, স্থানিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে উহা 
প্রযুক্ত হইবে । করেকটি গ্রান লইরা এক একটি দরিপ্রাবাস গড়িতে 
হুইবে। বাহান্রা গৃহহীন ও একেবারে অশক্ত, প্র সকল দরিদ্রাবাপে 


মন্বন্তর কি আবার আসিবে? ,. ৯৭ 


তাহাদের খাগ্য ও আশ্রয় দেওয়া! হইবে । বাকি লোকের জন্য কাজের * 
বোগাড় করিয়া দিতে হইবে। শ্রম-যুল্যে তাহাদিগকে টাকাপয়সা ও , 
খাগ্াদি দেওয়া হইবে । 
কারু ও শিলী-শ্রেণী একেবারে নিঃস্ব হুইয়া। পড়িয়াছে। ইহাদের 
নিজ নিজ বৃত্তিতে সংস্থাপিত করিবার চেষ্টাও সঙ্গে সঙ্গে করিতে 
হইবে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েও লক্ষ লক্ষ পরিবার আছেন__বীহারা 
উপার্জনহীন অবস্থায় অথবা যৎ্সামান্ত আরে ধীরে ধীরে মৃত্যু-কবলিত 
হুইতেছেন। এই মধ্যবিভ্তেরাই বাংলার সাংস্কৃতিক ও অর্থনীতিক 
জীবনে সর্বাধিক দান করিয়াছেন। ইহাদের রক্ষা করা সরকারের 
প্রধান দায়িত্ব। 
অর্থনীতিক সংস্থার উদ্ধার এবং সমাজ-জীবনে মীন্থুবকে পুনঃ 
সংস্থাপন-_-এই সম্পর্কে আর অবহেলা হইলে মনবন্তর আবার প্রকট 
হুইয়া উঠিবে, এরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে। বাহারা৷ ঘটনা-পরস্পরা লক্ষ্য 
করিকাছেন, তীহারা একবাক্যে বলিবেন, ১৯৪৩ অন্দে বাংলা ষে 
সীমাহীন ছুঃখভোগ করিয়াছে তাহার মূলে ছিল সরকারি কমচারীদের 
অকর্মণ্যতা, অব্যবস্থা ও দুর্নীতি। সত্য-গোপনের জন্য সরকারি তরফ 
হইতে প্রচুর চেষ্টা, হইয়াছে। ঘটনাকে বিকৃত করিয়া দেখাইতে 
আমেরি সাহেবের জুড়ি নাই। ইহা সত্বেও বাংলার ছূর্দীতির বৃত্তান্ত 
সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যাপারে সরকারি ইজ্জতও খুব ঘা 
* খাইয়াছে। 
বাংলার অগরণ্য লোকক্ষয়ের জন্ত বান মন্ত্িমগ্ুলী কতটা দায়ী 
দে আলোচনা আমি এখন করিতে চাই না । আশা করিতেছি, একদ। 
এ বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হইবে । তখন সম্পূর্ণ সত্য উদঘাটিত হইবে। 
কিন্ত একটি বিষয়ে আমি সকলের মনৌষোগ আকর্ষণ করি। ফজলুল 


হক সাহেবের যত ক্রুটি থাকুক, তীহার মন্ত্রিসভা ১৯৪৩ অনোর মাচ 


৯৮ পঞ্চাশের মন্বক্র 


মাসে বিশ্ববাসীর সমক্ষে' প্রচার করিয়াছিলেন, বাংলায় ভয়াবহ খাগ্া- 
সঙ্কট গ্রত্যাসন্ন ১ বাংলাকে বাচাইতে হইলে বাহির হইতে খাগ্য-সম্তার 
আমদানি ক্লরিতে হইবে । ইহারই কয়েক সপ্তাহ পরে কোন কোন 
পদস্থ-মহলের বড়যন্ত্রের ফলে এ মন্ত্রিসভা অপসারিত হইল। স্তর 
নাভিমউদ্দিনের মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠা-সময় হইতেই কয়েক মাস উপবুপিরি 
অসত্য বিবৃত দিতে লাগিলেন যে” বাংলায় খীছ্যশস্তের অপ্রতুলতা 
নাই 3 কতকগুলি লোক প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া রাখিয়াছে» 
তাহারই ফলে এই সন্ধঈ। মনু খাছ্াশস্ত বাহির করিবার জন্য জুন 
মাজে মন্্রসভা খুব তোড়জোড় করিয়া খাছ্-অভিষান করিলেন। এই 
অভিযান শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইর্লাছে। মন্ত্রীরা অগ্ভাপি অভিযানের 
ফলাফল প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। 
“. মন্ত্রিসভা অন্ুগুহীত ব্যবসায়ীদের চাউল কিনিতে উত্সাহ দিলেন। 
ফলে গ্রাম-অঞ্চল একেবারে চাউল-শূন্ হইয়া গেল ১ মূল্যের স্বাভাবিক 
মান বিপ্বন্ত হইল $ লোকে সরকারি ব্যবস্থা সম্পর্কে আস্থাশূন্ত হইল। 
লগুনে বদিরা তখন আমেরি সাহেব বিবৃতির পর বিবৃতি দিতেছেন» 
বাংলার ভাল অবস্থা, কোনরকম গোলমাল নাই। আর বাংলাদেশে 
ও বহিভারতে যো-হুকুন দল প্র ধ্বনিরই আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি করিতে 
লাগিল। 
বর্তমান মন্ত্িষগুলীর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ, তাহারা ১৯৪৩ 
অন্দর এপ্রল হইতে অতি মুল্যবান সমরের মারাত্মক অপব্যন্স - 
করিরাছেন॥। ফভলুল হক সাছেৰ মার্চ মাসে চাউলের অভাবের কথা! 
উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করেন ? ইঁহারাও যদি এ পথ অনুসরণ করিতেন তকে 
বাংলার এক্ূপ ভাব অবস্থা ঘটিতে পারিত না। সামরিক ও 
বেসামরিক কর্তারা মুনুবুর্দের জন্য খাগ্য সংগ্রহ ও বিতরণ সম্পর্কে গত 
ছুই তিন নাস খুব কথিষ্ঠতা দেখাইগ্লাছেন। কেন এপ্রিল হইতে এই, 


মন্বস্তর কি আবার আদিবে ? ১৯৯ 


অধ্যবসায় শুরু হয় নাই? নূতন মন্ত্রীরা তখন নিজেরাই কেবল 
তালগোল পাকাইতেছিলেন; তাহ নয়__আসন্ন সঙ্কট উপলব্ধি করিয়া 
যাহার! এ সম্পর্কে অবহিত হইবার ভগ্য সতর্কবাণী উচ্চারণ কফিতেছিলঃ 
তাহাদিগকে পর্য্ত দাবাইয়া রাখিয়াছিলেন। বেসরকারি তরফ 


হইতে সাহাষ্য-প্রচেষ্টা না হইলে বাংলার দুংখ-ছু্শা সম্পর্কে আরও 
দীর্ঘকাল বাহিরের লোক জানিতে পারিত না ১ বহু বিলম্বে সরক রি 
কাদের টনক নডিত। 

এবার প্রচুর আমন ধান কলিরাছে। ইহা সন্থেও বহুজনের ধারণা, 
যদ্দি মন্্িমগ্ুলীর বর্তমান অপক্ষষ্ট শীসন-নীতি চালাইতে দেওয়া হয়+ 
বাংলায় আবার মন্বন্তর দেখা দিবে। বুটিশ গবর্মমেন্ট ও ভারত 
গবর্মমেন্ট পুর্ণ দাযিত্ব লইয়াছেন, যাহাতে ৯৯৪৩ অন্যের কলক্িত 
দুদৈবের আর পুনরাবৃত্তি না ঘটিতে পারে। অতএব তথাকথিত 
প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্থের দোহাই পাড়িয়া এবার আমেরি সাহেব নিস্তার 
পাইবেন না। ছুভিক্ষের সময় চাঁউলের যে দাঁম ছিল, এখন অবশ্ঠ 
তাহার চেয়ে দীম কমিয়াছে। কিন্ত বাংলার সর্বত্র দাম আবার 
বাড়িয়াই চলিয়াছে, সরকার যে দর বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহার 
চেয়ে অনেক বেশি দামে চাউল বিক্রি হইতেছে। এই জানুয়ারি 
মাসে চাউলের এত প্রাচুর্য সত্বেও গবর্নমেন্ট নিয়ন্ত্রিত-মুল্য বজায় 
রাখিতে পারিতেছেন না__ইহাতে শাসনশব্যবস্থার গলদ ও মন্ত্রিমগুলীর 
চটটান্ত অকর্মণ্যতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । খাগ্শস্ত সংগ্রহের ভন্ত 
যে কার্যক্রম অনুস্থত হইতেছে, উহা এলোমেলো এবং নিতান্তই 
দায়সারা গোছের । গণকল্যাণ এবং ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের 
মধ্যে আস্থা-সধ্ীরের উদ্দেস্টে উহা প্রধুক্ত হইতেছে না। 

গণচিত্তে আস্থা-সঞ্চারের জন্য এবং দেশব্যাপ্ত সঙ্কটের বিরুদ্ধে 
শ্সংঞামের জন্য গত চারি মাস ধরিয়া আমি বলিয়া আসিতেছি, গবর্ম- 


টি পঞ্চাশের সন্বত্তর 


মেন্ট কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক একটি শম্তভাগ্ীর খুলিবেন। চিরা- 
চরিত ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা যতদুর সম্ভব অব্যাহত রাখিতে হইবে। 
ছুদিনের “জন্য শল্-সঞ্চয় রহিয়াছে, চৌখের সামনে এইরূপ দেখিলে 
লোকের মনে আস্থা ফিরিয়া আিবে। বাংলার সমস্ত অঞ্চল জুডিয়া 
এই ব্যবস্থা, করিতে হইবে। ইহার ভন্ত গবর্নমেন্টের সহিত জনসাধা- 
বরণের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা আবশ্তক । সকলের স্বার্থ সম্পূর্ণ একীভূত 
হইলে তবেই এপ কার্যক্রম সাফল্যমণ্ডিত হইবে। কিন্তু আজ অবধি 
এক্প কোন ব্যবস্থাই হর নাই। বরঞ্চ কয়েকটি ব্যাপারে ব্যবসাঁদার 
- মারফতে বদৃচ্ছা চাউল কিনিয়া প্রকা-চেষ্টা শ্রথ করা হইতেছে ১ সম- 
ব্রীদের মধ্যে ইহাতে ঈর্ধ্যার উদ্রেক হইতেছে। হুর্ণত অঞ্চলে 
_ তৎপরতার সহিত খা্য-দরবরাহ করিবার জন্য প্রণালীবদ্ধ কোন ব্যবস্থা 
নাই। কাংলা আজ যে বিরাট স্কটে মুহমান, এইরূপ ব্যবস্থায় তাহার 
প্রতিকার হইতে পারে না। রর 
- কলিকাতা! ও পার্খবন্র শিল্পাঞ্চলে তিরিশ লক্ষেরও বেশি লোককে 
বাওয়াইবার ভার তারত-গবর্মমেন্ট লইয়াছেন। এই রেশনিং-এর 
বন্দোবস্ত করিতে গিরাও বাংলার মস্্িগুলী গণ্ডগোল পাঁকাইতেছেন। 
[হাদের উদ্দেশ্য জনসেবা নর__রাজনীতিক ও সাস্প্রদাপ্িক যে দল 
তাহারা খাড়া করিক্লাছেন, ব্তমাঁন ছুদৈবের স্থুযোগ লইয়া তাহারা 
প্র দলের শক্তি বৃদ্ধি করিতে চান। মন্ত্রিমগুলীর মতলব ছিল, চলতি 
দোকান-পশার একেবারে উহ্ধাত করিক্া প্রসাদ-পুষ্ট সরকারি দোকার্ন- 
খুলির মারকতে রেশনিং প্রবতিতভ করা। ভারত-গবর্মমেন্ট তাছাদের 
এই অবৌন্ভিক কার্বক্রমের রদবদল করিক্লাছেন। গ্রেগরি-রিপোর্ট এ 
বিনে নম্পূর্ণ বিপরীত হওয়া সন্থেও কোন নুভ্তির বলে জানি না 
মস্তি 


নিজেদের দাবি বজায় রাখিবার জন্য বারঙ্বার জেদ দেখা- 
ই়্াছেন। ভারত-গবর্নমেন্ট নিদে দিদ্লাছেন, শতকরা পঞ্চান্নটি দৌকান " 


মন্বন্তর কি আবার আলনিবে? ১০১ 


সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে, এবং পঁ়তাল্লিশটি সাধারণ ব্যবসাদারদের 
হাতে থাকিবে । কিন্তু সরকারি দোকানে অনেক বেশি খরিপ্দার 
ঢুকাইবার ব্যবস্থা করিয়া ভারত-গবনেন্টের নিদেশ প্রকারান্তরে 
ব্যাহত কর! হইয়াছে । রেশনিং-ব্যবস্থাও বদি স্তায়-ীতি অন্ুলারে 
না হুইয়া এই প্রকার দলীয় স্বাথের তিন্তিতে পরিচালিত হয়» তাহা! 
হইলে প্রশ্ন করিব, খাগ্ঘ-ব্যাপারে রাজনীতির আমদানি করিতেছে 
কাহার ? 

কলিকাতায় হউক অথবা দুরতম পল্লী-অঞ্চলেই হউক-_বাংলা- 
গবনমেন্ট এবং বেসরকারি জনসাধারণের মধ্যে কোনরূপ যোগাযোগ 
নাই। ভারত-গবনমেন্ট কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্প-অঞ্চলকে 
খাওয়াইবার ভার লইয়াছেন ১ বাংলার অপরাপর অংশে প্রয়োজনের 
তুলনা এরচুর ফসল ফলিয়াছে। এই অবস্থাতেও কেন লোকে এখনও 
ছুঃখুভোগ করিবে? ১৯৪৪ অবেও বাংলাদেশে কেন খাগ্ত-সন্কটের 
আশঙ্কা থাকিবে £ মন্্িমগলীর অকমণ্যিতা ও ছুর্নীতির জন্' বদি 
জত্য সত্যই এরূপ ঘটে, তবে উহ্বার দায়িত্ব ভারত-গবনমেন্টের উপর 
পড়িবে । একটি দলবিশেষের মন্ত্রিপতা_বীহারা সাম্প্রদায়িক ভেদ- 
বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত__কখনই বৃহৎ্ষ জন-সমাজের বিশ্বাস অর্জন 
করিতে পারেন না। বাহাদের বিরুদ্ধে বিচারভ্ষ্টতার এত নিদারুণ 
অভিযোগ রহিয়াছে, লক্ষ লক্ষ জীবন লইয়া তাহাদিগকে ছিনিমিনি 
খেলিতে দেওয়া কখনই চলিবে না। 

বাংলার লোক তিক্ষা চায় নাঃ বাচিয়া থাকিবার যে অধিকার 
মান্থষের আছে, তাহারই দাঁৰি করিতেছে । যে-কোন সভ্য নামধেয় 
গরবন্মেন্টের ইহা প্রাথমিক কর্তব্য। লর্ড ওয়াভেল ও মিঃ কেসি 
নিরাসক্ত অপক্ষপাত দৃষ্টিতে বাংলার সমন্তা অনুধাবন করুন) এমন 


* অবস্থার স্থজন করুন, যাহাতে গবনমেন্ট ও জনসাধারণের মধ্যে 


ঞ 


১০২ 
স্বত-উৎ্সারিত সহযোগ-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে, রাজনীতিক বা সাস্- 
দ্াক্সিক_ইকোন বিবেচনাই যেন গণ-মজলকে ছাপাইয়া না উঠিতে 


পারে । -তবেই বাংলাদেশের সঙ্কট-ুক্তি ঘটিবে। 
দিলি, ২৪শে জানুয়ারি, ১৯৩৪ 


পঞ্চাশের মন্ত্র 


এঁক্য চাই 

মনতিমগুলী গতবৎসর মূল্যবান সময়ের গহিত অপব্যয় করিয়াঁ 
ছিলেন। নহিলে সঙ্কট অত নিদারুণ হইত না। আজ ১৯৪৪ অবোও 
প্রার সেই অবস্থা । যে সব বিবৃতি বাহির হইতেছে, তাহা গত 
বহ্সরেই মতো আশ্বাসের কীকা বুলি। উত্তয় ব্সরের বিবৃতিগুলি 
পাশাপাশি মিলাইর়া দেখিলে বোঝা বাইবে, ঘটনার পুনরাকৃত্তি 
চলিরাছে। 

মন্ত্রীরা চেষ্টা করিয়াছিলেন বাংলার সঙ্কট-বার্তা যাহাতে বাহিরে 
না বাইতে পারে। বেসরকারি তরফ হইতেই প্রথম সাহাব্য-চেষ্টা 
শুরু হইয়াছিল। বাংলার ও বাংলার বাহিরে সাহায্যের জন্য আবেদন 
ভ্রানানো হর । সেই আবেদন "ও বিবৃতির অনেকগুলি ভারত-রক্ষা 
আইনের বেডাভ্ালে আটকাইবার চেষ্টা হইয়াছিল | কিন্ত শেৰ পর্যন্ত 


অবস্থা গোপন রহিল না। জনমত ভাগ্রত হুইল। : কতকগুলি 


বংবাদপত্র__বিশেৰ করিরা। স্টেটরন্যান_ সঙ্কটের কথা সর্বজনগোচর 
করিতে লাগিলেন। এক্ূপ না হইলে আরও বহু বিলম্বে সরকারি 
কঠাদের ঘুন ভািত | 

বেঙ্গল, রিলিক কমিটী ও হিন্দু মহাসভা রিলিক কমিটা-_-এই ছুইটি 
বেসরকারি সেবা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি নিবিড় ভাবে সংগ্িষ্ট। ' 


সু 


*নীতির উপর 


- ১০৩ 
তাহারা ছুর্গতের সেবার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যন্ন করিয়াছেন ॥ উহার 
গই অ-মুসলমানের দান। কিন্তু সাহাধ্য-কার্য « 


রণ হইয়াছে। আমার কাছে কাগজপত্র আছে» 
তাহাতে নিঃসংশঘ্ে ইসা প্রমাণিত হইবে । রর 
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গবর্মমেন্টের তরফ হইতে 
কিন্ত গোপন সাকুর্লার গিরাছিল, তাহাদের সাহাব্য-কমিটাগুলিতে 


মুসলমানদের মধ্যে কেবল মুসলিম লীগেরই লোক লইতে হইবে 
গবর্মষেন্টের টীকা আসে সর্ধশ্রেণীর নিকট হইতে । সুসলিম লীগ-দল 
আজ বাংলায় প্রভূত্ব করিতেছেন, কিন্ত টাকাটা লীগের নয় ঃ মন্ত্রীদের 


নিজস্বও নর । অথচ সাহাধ্য বিতরণ ও পরিচালনার ব্যাপারে 
বৈষম্যের সৃষ্টি কর! হইয়াছিল 

বিগত বর্ষের এইসব তিস্ত ঘটনা অধিক আলোচনা করিয়] লাভ, 
নাই। 
খ্ুনরাবির্ভাব না ঘটে, সর্বপ্রবন্ছে তাহার উপায় নির্ধারণ করা। একদিক্‌ 
দ্রির। অবগ্ঠ পুনরাঁবিভাবের কথাই উঠে না) মন্বস্তর এখনও চলিতেছে! 
চাঁউলের দাম পূর্বে কি ছিল আর এখন কি হইয়াছে? গবর্মমেন্টের 
হিসাৰ মতোই প্রতি মন পনের যোল টাকার কম নর়। ইহা তো 
ছুতিক্ষেরই অবস্থা । এ 

খাগ্ঠনীতি সম্পর্কে চূড়ান্ত দারিত্ মন্ত্রীদের। ব্যান মন্ত্রীরা দল- 
বিশেষের প্রতিনিধি__সর্বসাধারণের নয় ঃ ইহাদের কণিষ্ঠতা ও শাসন- 
সংখ্যাতীত দেশবাসীর অপ্রত্যয় জন্মিয়াছে। জন- 
সাধারণের মনে আস্থার সঞ্চীর না হইলে সন্কট-মোচন হইতে পারে 
না। বর্তমান মন্ত্রীদের দ্বারা উহা কোনক্রমে সম্ভব নয়। 

এসোমসিয়েটেড প্রেস ২২শে মার্চ (১৯৪৪) তারিখে বগুডীর খবর 
দিতেছেন। ভগ্রন্থাস্থ্য দুর্দতেরা আবার দলে দলে শহর মুখো ধাওয়া 
ফরিয়াছে। রংপুর রোডের উপর একটি মৃতদেহ কয়েক ঘণ্টা 


আজিকার প্রধান কর্তব্য, ১৯৪৪ অন্দে মন্বস্তারের যাহাতে 


টব 


ত 


১০৪. " পঞ্চাশের মন্বত্তত্ধ 


পড়িয়াছিল$ স্টেশনের সামনের রাস্তায় দেখা গেলঃ আর একটাকে 
, শিরালে-শকুনে খাইতেছে। 

ট্টগ্রাবে শতকরা পনের জনের মতো খাছশত্ত অনুমোদিত 
দৌকানের মারফত সরবরাহ করা হইতেছে। চাউলের নিয়ন্ত্রিত-মূল্য 
সেখানে ঝোল টাকা । হাজার হাজার লৌকের প্রী দাষে চাউল কিনিয়া 
খাইবার সঙ্গতি নাই। আর, ইহাও কেবল শতকরা পনের জনের 
সম্পর্কে বাকি পচাশি জনকে অদৃষ্টের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে । 
তাহাদের চাউল কিনিতে হইতেছে বাইশ চব্বিশ টাকা দরে 


কলিকাতা গেজেটে (১৬৩৪৪) ৮ই মার্চ তারিখ পর্যন্ত বাংলার 
বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা সম্পর্কে বিবরণ বাহির হইয়াছে। ৮৯টি জেলা 


ও মহকুমার মব্যে ২৯টির র্বন্ধে সরকারি তরফ হইতেই স্বীকার করা 
হইতেছে ষে, এ সব অঞ্চলে চোরা-বাজার চলিতেছে ; বাজারের 
সাবারণ অবস্থা সম্বন্ধে কোন খবরাখবর নাই । - ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ঢাকঃ 
প্রভৃতি এই বর্ণনার অন্তভুত্ত। ভারতের সর্বত্র এবং নিখিল পৃথিবীতে 
আমরা ঢাক পিটাইয়াছি, বাংলার এবার প্রচুর ধান ফলিয়াছে। ইহা 
সন্থেও এই মার্চ মানেই দেশের লোকের এইরূপ অবস্থা। জনমত 
অগ্রা্‌ করা বার, বিরুদ্ধবাদীদের মুখ জোর করিরা বন্ধ করা যার, কিন্ত 
তাহাতে বান্থৰ বাচানো যার না। গত বৎসর ঠিক এই পন্থা অবলদ্বিত 
হইরাছিল ১ সমগ্র দেশ জুডিয়া তাই এত বড় সর্বনাশ ঘটিয্লা গেল । 

বীকুডার পুলিশ স্থপারিপ্টেণ্ডেন্ট বর্ধমান রেঞ্জের ডেপুটি ইনম্পেক্টর" 

জেনারেল অব পুলিশকে কিছুদিন আগে জানাইয়াছেন, চাউল ও. 
খুচরা-ুস্রার অবস্থা অবিকল গত বত্সরের মতো হইয়া উঠিয়াছে॥ 
চাউলের দান চডিতেছে' বাজার হইতে চাউল ও খুচরা-ভাঙানি আবৃশ্ঠ 
হুইরা বাইন্রেছে। পুলিশের লোকে গবর্নমেন্টের স্টোর হইতে যে 
চাউল পাইতেছে* তাহা একেবারে অখাগ্। চারি রকমের চাউল: 


এঁক্য চাই 


একত্র মিশানো' সঙ্গে প্রচুর পাথরের কুচি। উহা 


পীড়ায় এইবূপ চাউল সরবরাহ হুইতে থাকিলে পুলিশদল 
» কাজের শক্তি হারাইবে। 


তেছে। 

সুরাবদি সাহেব বারহ্বার বলিয়াছেন, বাংলার খারাপ চাউল 
সরবরাহ হইয়াছে, ইহার ভন্গ দায়ী কেন্দ্রীর় সরকার । কেন্দ্রীর সরকার 
দৃঢ়কঞ্ে ইহার প্রতিবাদ করিলেন। নয়া-দিল্লির তাড়া খাইয়া গুরাবদি 
সাহেব তখন সুর বদলাইরা বলিতে লাগিলেন, উড়িব্যা-গবন মেশ্টের 
দোবেই কাগুটা ঘটিয়াছে। ২৪ মার্ড (১৯৪৪) তারিখে উডভিব্যা-গবর্ন- 
মেন্টের বিবৃতি বাহির হইল। দেখা গেল, তীহাদের উপরেও 
মিথ্যা দৌবারোপ হইস্জাছে $ এই ব্যাপারে উডভিব্যা-গবন মেপ্টের বিন্দু 
সাত দায়িত্বনাই। দোষ তবে কাহার ? অপরষ্ট চাউল আমদানির 
জন্য কাহাকে দারী করিতে হইবে? সরবরাহ-দচিব কলিকাতা 
বস্ধিরা এক কথা বলেন, আবার অগ্ঠত্র গিয়া অপর এক প্রাদেশিক, 
গবনমেন্টের উপর দোষ চাপান। এইসব করিয়াই মন্ত্িমগ্ুলী 
জনসাধারণের আস্থা হারাইয়াছেন। 

আমরা অভিযোগ করিয়াছিলাম, হাজার হাজার মন ধান যশোহর 
স্টেশনে পড়িয়া নষ্ট হইতেছে । স্ুরাব্দি সাহেব তখন বলেন, উপায় 
কি? যানবাহনের জোগাড় হইতেছে না। দিল্লি হইতে স্তর এড- 
ওয়ার্ড বেল ইহার জবাব দিয়াছেন । তিনি হিন্দু নহেনঃ মুসলমানও' 
নহেন__বিরোধী পক্ষের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ নাই। তিনি 
বলিতেছেন, বাংলা-নরকাঁরের নিধ্ণারিত কা্বক্রম অনুসারেই কেন্দ্রীয়, 
সরকার যানবাহনের ব্যবস্থা করিক়্াছেন। যে কাঁধক্রম ইহারা! 
পাঠাইয়াছিলেন, উহাতে যশোহরের এই মজুত ধানের প্রসঙ্গ মাত 
নাই। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-মরণের ব্যাপারে এইরূপ মর্মস্তিক 


* অবহেলা! করিয়া ইহারা সন্ধট বাড়াইয়া তোলেন। 


৬ উজ | | 


/ 


০৬. পঞ্চাশের মন্বন্তর 


নিদারুণ ছুঃসময়েও গবনমেন্টের লাভের কারবার চলিয়াছে। অন্য 
প্রদেশ হইতে সন্তায় গম কিনিয়া বাংলায় মুতুু্দের কাছে উহা উচ্চ 
মূল্যে কিক্কুয় করা হইয়াছে। ইহাঁতে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। 
জুরাবর্দি সাহেব বলিতে চান, সে ব্যাপার তো চুকিয়া গিয়াছে_-আঁবার 
কেন? কিন্ত ২১শে ফেব্রুয়ারি মিস্টার বি. আর. সেন কাউন্সিল অব 
স্টেটের বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ইদানীং কয়েক মাস ধরিয়াও প্র কারবার 
চলিতেছে । ুরাবদি সাহেব ও মন্ত্রীরা অস্বীকার করিতেছেন, কিন্ত 
লোকের আর বিশ্বাস থাকিতেছে না । 
আমরা প্রকান্তিক ভাবে চাই, ব্মীন বর্ষেষেন গত বত্সরের 
অবস্থা না ঘটে । গবন:মেন্টের সম্পর্কে জনসাধারণের নষ্ট আস্থা ফিরিয়া 
না আসা পর্যন্ত এ বিবর়ে নিঃসংশয় হইতে পারিতেছি নাঁ। কেন্দ্রীয় 
পরিৰদে এক অপরূপ প্রচেষ্টা দেখিলাম, জনন্বার্থের জন্য সেখানে 
মুসলিম লীগ-দল অন্তান্ত দলের সহিত হাত মিলাইরাছেন। দেচর 
ভবিস্যৎ ভাবিগ্লা বাংলার মুসলিম লীগ-দলও কি এ্রন্ধপ সাহস ও দুর- 
দুষ্টির পরিচর দিবেন? দলাদলি ভুলি্লা সকলে আজ শক্যবদ্ধ না 
হইলে বাংলার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে, খাগ্-সঙ্কটের স্থারী সমাধান 
কোন ক্রমে সম্ভব হইবে না। 


ইতিমধ্যে ব্যবস্থা-পরিবদে একদিন স্ুরাবর্দি সাহেব বলিয়াছেন, 
আমি নাকি ইউরোপীর দলের সাহাব্য চাহিতে গিয়াছিলাম। সেদিন 
আমি উপস্থিত ছিলাম না, তাই জবাব দিতে পারি নাই। ইউরোগীর 
দলের সহিত আমার ও অপর ছুই বন্ধুর কিছু কথাবার্তা হইয়াছিল । 
কোন দলীর স্বার্থে আমরা তাহাদের সাহাষ্য চাহি নাই। বাংলার 
ব্যবস্থা পরিবদে ভারতী সদন্তেরা ছুইটি দলে ভাগ হইয়াছেন। হিন্দু 
ও নুললনানু শ্ার একস ভন আমরা বিরোধী দলভুক্ত । আরও দশজন 
কারাগারে বন্দী রহিরাছেন, তারাও আমাদের দলে। সরকারি 


 এক্য চাই র্‌ 


১ ১০৭ 


ও হি ল্য 
দলেও হিন্দুমুসলমানে একশ দশ বা একশ পনের জন হুইবেন। 


আর আছেন জন ত্রিশেক-_-তীহারা হিন্দু নহেন, মুসলমানও নছেন। 


ইহারাই গবনমেন্টের দল তারি করিয়া তাহাদের উপর প্রস্তাব বিস্তার 
করেন। ইউরোপীয়দের বলিয়াছিলাম, আমরা বিরোধী দল দেশের 
এই সঙ্কট-সময়ে সরকারি দলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া খাগ্ঘ-সমগ্তার 
সমাধান করিতে চাই। আপনারাই দলাদল জিয়বাইয়া রাখিতেছেন। 
নিপিত-প্রচেষ্টা ছাড়া আমাদের রক্ষার উপায় নাই, কিন্তু আপনারাই 
মিলনে বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন। 

হাইকোটের প্রধান বিচারপতির একটা অতি-সাম্প্রতিক রায়ের 
সম্পর্কে উল্লেখ করিব। তিনি বিরোধীদলের কেহ নহেন, তাহার 
কলম ও মতামতের উপর বিরোধী দলের কিছুমাত্র প্রতাৰ নি 
পরিষদের একজন সপ্ত বিরোধী দলভুক্ত ছিলেন। ইহার বিরুদ্ধে 
ফৌভারি চলিতেছিল। ইহাকে লোত দেখান হইল, সরকারি দলে 
গেলে ফৌজদারি মামলা প্রত্যাত হইবে। সরকারের কোঁন এক 
বিভাগীয় সেক্রেটারিকে আদেশ দেওয়া হইল, (কে আদেশ দিরাছে+ 
তাহার নাম প্রকাশ নাই ) ভেলা-ম্যাভিস্টেটের কাছে গিয়া উ মামলায় 
দীর্ঘ সাবকাঁশ লইতে হইবে। প্রধান বিচারপতি চিঠি ও কাগজপত্র 
দেখিয়া ঘটনাটির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিসংশয় হইয়াছেন । 

ইহা একটিমাত্র দৃষ্টান্ত এইরূপ শত শত দেওয়া যাইতে পারে। 
*ইছার ফলেই লোকে মন্ত্রিমগ্ুলীর প্রতি আস্থা হারাইয়াছে। . 

আমরা। চাই, এই চরম দুঃসময়ে যথার্থ শক্তিশীলী গবন মেন্ট গঠিত 
শীসন-কার্ষে যৌগ দিতে চাহে এইরূপ সকল দলেরই প্রতি- 
তাহা হইলেই বঙ্কটের অবসান হইবে। 
সহযোগিতার হাত বাড়াইতেছি॥ যে 
র্যত বাচাইয়া রাখিতেছেন, ভরসা করি» 


হউক । 
নিবি যেন উহাতে স্থান পায় 
ি 


আমরা আন্তরিকতার শ; 
" এরলটি আজ সন্্রিমগুলীকে ক 


হত 


2 পঞ্চাশের মন্বন্তর, 


এই আহ্বানে তাহারা সাড়া দিবেন। খাছের এই অবস্থা, দেশবাসী 
মনের সাহস ও উগ্ধম হারাইয়া ফেলিতেছে, যুদ্ধের গতি দ্রুত 
পরিবতিত-হইতেছে। এ অবস্থায় গতানুগতিক শাসনব্যবস্থা চলিতে 
দিলে মারাত্মক ভুল হইবে। 

বিপদের সম্গুখে আমরা এ্রক্যপন্থা গ্রহণ করিব। উত্তর-পুরুষেরা 
যেন বলিতে পারে, আমরা বিবাদ-বিসম্বাদ করিয়াছি, কিন্ত জাতির 
দুঃসময়ে মিলিত শক্তিতে ছুর্বার হইয়াছি। হিন্দুমুসলমান-খুস্টান__ 
সকলের পরম্্রিয় মাতৃভূমি রক্ষার জন্ত প্রত্যেকেই আমরা ব্যক্তিগত 
লাত-ক্ষতি দল-বৈবয্য ও সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিয়া এই পর্ণ 
সুহুতে সংহত এক্যবন্ধ মহাজাতি রূপে দাড়াইব।৯* 


*২৯শে নার্চ, ১৯৪৪ তারিণে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিবদে 
প্রদত বন্ুতার নারনর্ন | 


পরিশিষ্ট 
বেঙ্গল রিলিফ কমিটী এ 


টি নি, 
টি নগদ ২৭১৪২,৩৬৩%৪ পাই এবং নিন্নপিখিত টজিনিবপত্র 
সংগ্রহ করিয়াছেন__ 


খাছ্যশহ্য ০৪,৪৪৭ মন « দের গেঞ্জি ৪,৫২৬ ডজন 
ধৃতি ও শাড়ি ৮,৭৩৭ জোড়া! ব্লাউস ৫৪টি 

মাকিন সি সনি পুরানো কাপড় ২৭ গাইট 
জনি ৭১১৭৮ খানা দ্ধ ১,৬৩২ পাউও 
কম্বল ৩১৪৫০ খানা বিস্কুট ১৩ থলিয়। 

নিক্ললিখিত পরিমাণ জিনিবপত্র দিয়া কমিটি দুর্গতদের সাহাষ্য 

করিস্াছেন__ 

খাছ্যশস্ত ১,৪৩৮৬৩ মন « দের পুরানো কাপড় ৫৪ গাইট 
ধুতি ও শাড়ি ১৪। ৮৭৪ খানা দ্ধ ১৬৩২ পাউও 
আঁফিন ১৭৭ থান বিনুট ১৩ খলিয্া , 
সজনি ১. *,১৭৮ খানা! গুড ২,২১৩ মন ১১|০ দের 
কম্বল ৬৮,৫৩৯ খানা! হাঁফ-প্যান্ট. ২,৭৬-টি 

গেঞ্জি ৬১,৬৯২ খান! কামিজ ৯০টি 

ব্রাউস $,৭৫৪টি 


সত পাঠাইয়াছেন এবং কলিকাতা: যাহা কেনা 
হইয়াছে, উপরের হিসাবে মাত্র তাহা ধা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন কমিটার 


“বিভিন্ন মফস্বল কেন্দ্রে বিতরণ ও কম দামে বিক্রয়ের জন্ত বহু পরিমাণ 
তাহার হিসাব এখনও পাওয়া যাঁয় নাই। 


দাতারা যে খান্যশ 


খাগ্যশন্ত কেনা হইয়াছে। 


কমিটী বিভিন্ন খাতে নিশ্নলিখি 
কম দামে লোকসান 


ত রূপ ব্যয় করিয়াছেন 
সংস্থত-পণ্ডিত ও ছাত্রদের সাহাধ্য 
(দাতার ইচ্ছান্রমে) ৫০৯৬৩/প* আনা! 
পরিকল্পন! ২০৯৪০৭০০ আনা " 


খাগ্যশন্ত-বিতরণ,' 
করিয়া খাদ্ভৃশস্ত-বিক্রয় এবং দুগ্ধ রর 
১৯১১৭,৪৫৩গ৬পাই পুনর্গঠন 


বিতরণ 


৬১০ পঞ্চাশের মন্বন্তর 


কাপড় ৪,১০১৮৩৪৮/ আনা কৃতকগুলি সেবা-সমিতিকে অর্থ- 
চিকিতদা! ১,১৯:৪-৬৯ পাই সাহায্য ১,৭৭৮৬৬৩ পাই 
ছাত্রদের নাহুষ্য দান ৬,১৯৩], আনা বাতীয়াতের গাড়িভাড়া, লোকজনের 
শিশু-নিবাস ৩৬,১০৩ আনা মাহিনা, প্রচার-্যয়, ডাকটিকিট, 
কুবকদের বীজ ও সার সরবরাহ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের খরচ 
:১২২//৬ পাই ইত্যাদি ১২,৬৯|* আনা 
ছাত্রনিবাস ১৮৪৬১৪৬ পাই মজুত ৭,৬৯,৭১৮1১* পাই 


বঙ্গীর় প্রাদেশিক হিন্দু-মহাসভা রিলিফ কমিটি 


কমিটি২১শে ফেব্রুরারি (১৯৪৪) তারিখ পর্যন্ত মোট ৭১৬১,০৩৫৩/৯ 
-পাই সংগ্রহ করিফ্রাছেন। ব্যয় করিয়াছেন ৬,৩৮১১৩৬%/৪ পাই। 
নিপ্লের বিভিন্ন খাতে এই টাকা ব্যয় হইয়াছে__ 


খাছাশত্ত-ক্রযর ২১৯৯,৬১২৮* আনা. স্থতা ইত্যাদি ক্রয় ৯5৪৪ 
কাপড় কম্বল প্রস্তুতি ক্র ৬৪,২৪৭৮/১, পাই 


হুদ ও ব্যাস্ক-খরচ ৯০৭7০ 
শিক্ষক, টোলের পণ্ডিত ও শুদাষ ভাড়া ২৩০৭ 
বধ্যবিত্ত সমপ্রদারকে লাহাব্য_ ১৯,৬৬৮৭ পরিদর্শন প্রভৃতি বাবদ ২,৫০২ 
ব্যক্তিগত সাহাব্য ৭৬৫০৭ বিভিন্ন নেবাঁসনিতিকে সাহাব্য 


বলাজবন্দীদের দাহাব্য ৩৫১৭১২|/ ১,৭০৮৯১৯/৬ পাই 


" ৩৯শে মার্চ ১৯৪৪) তারিখ পর্যন্ত নিব্ললিখিত পরিমাণ খাগ্শস্ত 
সংগ্রহ ও বার কর? হইঙ্গাছে__ রি 

কেনা হইন্্াছে__ ৯৩,৩০৭ মন ( ২১৩৯ বস্তা ) 

সাহাব্য হিনাবে পাওয়া পিয্লাছে__২২,২৮৯ যন (৮৮৯১ বন্তা ) 


নোট ৩৫,৬৭৬ যন (১৪০৩০ বস্তা) 
বিলি হইক্াচছে 


বজুত ৩২০৯ বন (১৮২৫৩ বস্তা ) 


৩২৪৪৫ মন (১২,৭৭৭ বন্ত!) 


শ্রীযুত হৃদয়নাখ কুঞ্জরুর বিবৃতি 


ঢাকা, নারারণগঞ্র, সুন্সীগঞ্জ, ব্রা্গণবাড়িয়া ও টাদপুর পরিদর্শন করিয়া আপিরা 


২২শে অক্টোবর. ১৯৪৩ তাঁ মহাশয় বে বিবৃতি দেন, তাহার সারমর্ন। ভিন্ন 
প্রদেশের একজন নিরপেক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলার মন্বন্তর কি ভাবে দেখিয়াছেন, ইহাতে 
তাহার পরিচর পাওয়া বাইবে 


সর্বত্রই ছুরবস্থা এমন ভয়াবহ যে, চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা 
কঠিন। শহর ও পল্লীঅঞ্চলে অনাহারে থাকাই ইদানীং লোকের ভাগ্য 
হুইয়া দীড়াইয়াছে। শহর অপেক্ষা পল্লীঅঞ্চলের অবস্থা অধিকতর 
শোচনীয় । গ্রামবাসীদের-_বিশেবত নারী ও শিশুদের হুূর্গীতি দেখিয়া! 
চোখে জল আসে। মাতাপিতা সন্তান ত্যাগ করিতেছে, স্বামী স্ত্রী 
ত্যাগ করিতেছে_-এইরূপ ঘটনা দিন দির্ন বাড়িয়াই চলিম়্াছে। 
সামান্য চাষী ও ভূমিহীন শ্রমিকেরা আহার্য কিনিবার ভন্য নাম মীত্র' 
মূল্যে জমি ও ঘরবাড়ি বেচিতেছে। অনাহারক্রিষ্ট গ্রামবাসীরা ঘরের 
চালের টিন খুলিয়া বেচিতেছে, নারায়ণগঞ্জে এইরূপ দৃষ্ত দেখা গেল। 

গৃহহীন এই সকল লোক সম্পূর্ণ রিক্ত অবস্থায় শহুরে চলিয়া আসে”. 
ও লঙ্গরখানায় ভিড় জমীয়। কৃষকেরা চাউল মদ্ছুত করিয়া রাখিয়াছে». 
এই অভিযোগ ব্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়৷ প্রতিপন্ন হইল। 
গ্রামবাদী অনাহারে মরিয়া যাইতেছে 3 তাহাদের বিরুদ্ধে খাগ্য মজুত 
করিবার অভিযোগ আনা অতিশয় নিষ্ঠরতার কার্য। আমি গ্রামের 
হাটে খুবই সামান্ত পরিমাণ চাউল বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। এই 
চাউলের মূল্য আরও অনেক বেশি। চাউলের মৃল্য-নিযন্ত্রণ আদেশ 
যখন ফলদ হইল না__আমার মনে হয়, এ আদেশ প্রত্যাহীর করিলে 
মফস্বলের বাঁজারে কিছু চাউল আমদানি হইতে পারে । এইপ্সম্পর্কে- 


হর ঠঠহ 0000000 


পঞ্চাশের মন্বন্তর 
১১২ রি 
নয়_অনেক সরকারি কম চারার সঙ্গেও 


বেসরকীরি লৌক 
দি সাক্ষাতের সুযৌগ হইয়াছে । তীহারা আমাকে বলিয়াছেন, 


রূপ ন্যবস্থাতেও যথে্ পরিমীণ চাউল মিলিবে না । ট 

চাকা, টাপুর, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি কয়েক জায়গায় ছুরি 
খোলা হইক্বাছে। যে সব লোক রাস্তায় পড়িয়া ক যায়, তাহাদিগকে 
এখানে আনা হয়| ম্যালেরিয়া, আমাশয়, পেটের মি অন্তাস্থ 
রোগগ্রন্ত অনাহারক্িষ্ট লৌকের জন্য এমার্জেন্ি হাসপাতাল খোলা 
হইয়াছে । তবু পথের ধারে যেখানে সেখানে মৃতদেহ ও মুমূর্ষু মানুষ 
দেখিতে পাওয়া যায়। অনাহীরক্রিষ্ট নরনীরীদের ডা উপর চলন্ত 
.শবের স্তার দেখায় । ইহারা! শেষ পর্যন্ত যদি প্রাণে বাচিয়া থাকে, তাহা 
দৈবঘটনা মনে করিতে হইবে । আশ্রর-স্থান ও এমার্জেন্সি হাসপাতালে 
াহাদিগকে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেও অবিকল এই 
কথা বলা বার ূ হ 

কমন্দ-সভায় মিঃ আমেরি বাংলাদেশে রোগের ব্যাপকতা ও ০ 
সরবরাহের অভাব একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন । তাহার এই উক্তি 
বাস্তব ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত ॥ বধের বিশেব অভাব 9 কুইনাইন 
একরূপ অমিল বলিলেই চলে । নরনারী জীবনীশক্তি হারা ইয়াছেন, 
দেভন্ত বোগ দেশব্যাপ্ত হই পড়িরাছে । 

সরকারি ও বেসরকাণ্র লঙ্গরখানা হইতে প্রচুর সাহাধ্য-কার্য 
হইজেছে। কিন্ত সেগুলির সংখ্যা অত্যন্ত অল; খাগ্যবস্তর অত্রীবে 
ভাহাও আবার মাঝে মাঝে বন্ধ রাখিতে হইতেছে । এই সকল 
লঙ্গরখানার জনপ্রতি ছুঈ হইতে আড়াই ছটাক পরিমাণ খিচুড়ি দেওয়া 
হব। প্রদত্ত পাচ্যের পরিমাণ সর্বত্রই অতি অল্প। চাক! সেন্টাল 
রিলিক কমিটী ঢাকা শহরে সরবরাহ-্যবস্থা পরিচালনা করিতেছেন 


দারা ভঙ নিঃ দে কমিটীর সভাপত্ি। শুনিতে পাইলাম, মহলা 


হৃদয়নাথ কুগ্তরুর বিবৃতি তি 


কমিটাগুলি জনপিছু মাসিক বারো ছটাক চাউল ও কুড়ি ছটাক আটা 
হ 


প্রদান করিয়াছে । সর্বত্রই শুধু চাউল নয়- সর্বপ্রকার খাছ্যবস্তর * 


অভাব নিন্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই সর্বাধিক বিপন্ন । 
বাংলাদেশে আসিবার পূর্বে আমার ধারণ! ছিল, বাংলা-সরকাঁরকে 
'অসঙ্গত রূপে আক্রমণ করিবার জন্য রাজনীতিক প্রতিদ্দ্দীরা অবস্থার 
'অতিরঞ্জিত বিবরণ দিতেছেন। কিন্ত এখন আমি দেখিতেছি, বাংলার 
নেতারা যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতিটি বর্ণ সত্য; ভারতবাসী ও 
বুটিশ জনসাধারণের নিকট সত্য বিবরণ প্রকাশ করিয়া তীহারা দেশের 
বড় কাছ করিয়াছেন। বস্ত্রের অভাবও খাছ্যের অভাবের তুল্য । 
কেবল ধুতি-শাডি নয়__এখন গরম-কাপড়েরও একান্ত প্রয়োজন । 
মিঃ আমেরি বলিয়াছেন, সপ্তাহে প্রায় এক হাজার লোক মারা , 
যাইতেছে । কিন আমার ধারণা, মৃত্যু-সংখ্যা অনেক অধিক। একটি 
অহুকুম] সম্পর্কে আমাকে বলা হয়, প্রতি সপ্তাহে সাড়ে সাতশত হইতে 
এক হাজার লোক মারা বাইতেছে। শহরেও মৃত্যুর হার অত্যধিক। 
আমন ধান সম্পর্কে সরকার কি নীতি অবলম্বন করিবেন, সে সম্বন্ধে 
লোকে বিশেব উদ্বেগের মধ্যে আছে। তাহারা মনে করে, সরকার 
সমগ্র শহ্ত ক্র করিলে ফল শোচনীয় হইবে । 
সরকারের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, তীহারা কলিকাতাবাসীদেরই 
প্রাণ বাচাইতে ব্যস্ত ; মফস্বলের কথা তাহারা চিন্তাও করেন না। 
"অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে সকলেরই অবহিত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব অত্যধিক । লর্ড ওয়াভেলের কার্যকারিতার 
উপর বাংলার ভবিষ্যুৎ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। 


